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ভূমিকা 

এই পুস্তকের 'প্রবন্ধগদীল সম্পর্কে কিছ বাঁলবার আছে। বর্তমান 
৯৯৫১ সালের গোড়ার দিকে কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাস! 
বরিয়াছিলেন ষে, কেন এই যুদ্ধের অবসান কিম্বা শান্তি প্রাতীষ্ভত হইতেছে না 2 
আমশোঁরকা এবং সোভিয়েট রাশিয়া কি চাহে? এবং ইহাদের পরস্পরের এত 
1বরোধের কারণই বা কি ;_এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গয়া দুই দেশের 
পররাষ্ট্রনীতর কথা আনবার্ধযরূপেই আঁসয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে সমসামায়ক 
পথবীর ঘটনাবলী। ফলে, আম 'যুগান্তরে, এই সম্পর্কে ধরাবাহক প্রবন্ধ 
ছাখবার সঙ্কঞ্প করি। উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট দুনিয়া ও মাকিণ দুনিয়ার মধ্যে 
পারস্পারক সংঘাতের কারণগলি এবং উভয়ের নীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বর্ণনা 
করা, এবং এই দুই দেশের সরকারী মনোভাব এবং যাঁহারা মাঁকিণি-নশীতি ?কম্বা 
সেভিয়েট-নীতর পক্ষপাতা, তাঁহাদের স্ব স্ব দৃম্টিকোণ হইতে সমগ্র অবস্থার 
পর্যালোচনা কবা। কেননা, দুই পক্ষের বন্তব্যকে যথাযথ উপস্থিত কাঁরতে পাঁরিলে 
পাঠকবর্গের পক্ষে মোটামীট একটা ধ।রণা করা সম্ভব হইবে, যাহা দ্বারা তাঁহারা 
আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে নিজেরাই একটি সিদ্ধান্তে পেশাছতে পারিবেন। 
অথাৎ এই পুস্তকের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমার নিজের মতামত পাঠকবর্গের স্কন্ধে 
চাপাইয়া দেওর।র চেষ্টা কার নাই-_যাঁদও আন্তজাতিক রাজনশীতর একজন 
আগ্রহশীল ছাত্র ঠহসাবে আমারপ্সহানৃভূতি কোন- দিকে, আশা কাঁর প্রবন্ধগ্াীলতে 
তাহা স্পম্ট হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, কোন লেখকের পক্ষেই তাঁহার নিজস্ব 
মতামত ও 1চন্তধারা গোপন করা সম্ভব নহে। বোধ হয় তার প্রয়োজনও*নাই; 
কারণ, স্বকীয় "চন্তাধারার চিহ না থাকিলে আঁধকাংশ লেখাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। 

প্রবন্ধগ্ীল দৌনিক পাত্রকার জন্য রাচত হইয়াছল। ফলে, সময়ের সঙ্গে 
পাল্লা দিতে গিয়া মাক যাস্তরাম্দ্রের অতাঁত ইতিহাসের আলোকে মার্কিণ পররান্টর- 
নীতিকে বিচার করিতে পাঁর নাই। ইহা নিতান্তই সমসামায়ক কালের ঘটনাবলী 
এবং সোভিয়েট-াবরোধিতাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। ফলে, অতাঁত হইাতহাসে 
আভিজ্ঞ পাঠকের নিকট মাঁকর্ণ পররাষ্ট্রনীতি “সম্পূর্ণ বলিয়া 'বিবৌচত না 
হঈবারই সম্ভাবনা । এই ত্রুটি আম নিজেই স্বীকার করিতেছি। তবে, আমার 
স্বপক্ষে এইটুকু মার বাঁলতে পাঁর যে, মাকিণ পররাম্টীনীত নিতান্তই আধৃনিক 
কালের। ইহার স্বকীয় চারন্র ও বোৌশন্টয, যাহা বর্তমান আল্তজ্াতক জগতে 
প্রকাশমান, তাহার সুর প্রথম মহাযুদ্ধের আমল হইতে এবং ইহার নাটকীয় রুপ 
প্রকাশ পাইতেছে মাত্র ১৯৪০ সালের পর হইতে, অঞ্ধাং দ্বিতীয় সহাযষদ্ধে 


|&. 


আমোর্ক্লার যোগদানের পর। বৃহৎ রাষ্ট্রজাতিগূলির মধ্যে আমোরকা সর্বপেক্ষা 
'বয়ঃকনিষ্ভ। ১৭৭৬ খষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৮৬১ খুঃ 
হইতে ১৮৬৫ খন্টাব্দ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের পর মান্র উনাবংশ শতকের শেষভাগ 
“হইতে মাকিণ য্যস্তরাষ্ট্ের শাল্ত, সমৃদ্ধি এবং অভাবনীয় উন্লাতর সুরু । সুতরাং 
উহার পররাস্দ্রীয় নীতও বতমান কুলের, যাঁদও প:ঁথগত তথ্যের আলোচনার 
দক হইতত আামরা প্রথম যুগের ওয়াশিংটন, জেফারসন, ম্যাঁডসন $ মনরো-_ 
এই খ্যাতনামা প্রোসডেন্টগণের ইতিহাসের মধ্যে 'ফারয়া যাইতে পা 

সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতর আলোচনায় আম যথাসম্ভব ইতিহাসের উদ্ঘাটন 
কারয়াছি। কারণ, রাশিয়ার বিরুদ্ধেই অভিযোগ ও প্রচারকার্যের মান্না বেশনী 
চীলয়াছে। সূতরাং এগুলি খণ্ডনের জন্য ইতিহাসের গভীর ,আবতের মধ্। 
ফাঁরয়া যাইতে হইয়াছে এবং সেজন্য সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা 
আঁধকতর ব্যাপক ও বিশ্লেষণমূলক হইয়াছে, যাঁদও অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সার- 
বস্তু লইয়া আলোচনা করিয়ীছ। তবে, আমার সাধ্যানুসারে প্রয়োজনীয় কোন 
প্রশ্ন এবং বিষয়ের আলোচনাই বাদ দেই নাই। রাষ্ট্র হিসবে সোভয়েট রাশিয়া 
যেমন অন্য সকলের চেয়ে পৃথক, উহার পররাস্দ্রীয় নশীতিও তাহাই। সময় ও 
সুযোগ থাকলে এই পরুরস্ট্রনীতিকে অবলম্বন কাঁরয়াই একাঁট বৃহৎ পুস্তক 
লেখা যাইত। 

বর্তমানে গ্রল্থরূপে প্রকাশিত এই প্রবন্ধঞুলি গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
“মাকিণি পররাস্দট্রনশীতর ভূমকা” এবং মার্চ এীপ্রল মাসে “সো ভিয়েট পররাম্্রনীতর 
ভুমমিকা”*নামে দৈনিক 'যূগান্তরে' ধারাবাহকভাবে প্রকাঁশত হইয়াছল এবং সেই 
সময় শাক্ষত পাঠক-সমাজে এগীল বপূল সাড়া জাগাইয়াছল। এজনা বহু দিক 
হইতে আমার আভিনন্দন লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, যাহার জন্য আম পাণ্ঠক- 
সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞ। 

সুপরিচিত সাহাত্যিক শ্রীবনয় ঘোষ এবং শ্রীররোজ আচার্য বইপত্র দিয়া 
আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাঁদগকে ধন্যবাদ । 

নানা আনবার্য কারণে এই পুস্তক প্রকাশে অত্যন্ত বিলম্ব হইল এবং বহুত 
. প্রমাণে যে ইংরাজী উদ্ধাতগ্যীল এই পুস্তকে রাহয়াছে প্রোমাণক মতামত 
উল্লেখ করার প্রয়োজনে), সময়াভাবে সেগ্যালিরও বাঙ্গলা অনুবাদ দেওয়া সম্ভব 
“হইল না। এই; ভ্রুটির জন্য পাঠকদের কাছে মাজনা চাঁহতোছ। 

শ্রীববেকানন্দ মখোপাধ্যয় 

&ই নভেম্বর, ১৯৫১। ? 


আসুক্ষমজরক্তান্তি ঘোষ 


করুকমলেষ_ 


_ণ্যুগান্তরের” পাঁরচালনায় 
ও মান সক বপসজ্জাযি 
যার দান স্মরণনয়।-- 


সূচীপত্র 


পৃচ্ঠাৎক 
াকিশ পররাশ্ীনীতি 
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১০। উপসংহার--সমাজতন্মর ও পররাষ্ট্রনশীত রী ১২৬ 


সোভিয়েট মতবাদের ভীত 


প্রাতীদনের সংবাদপত্রে দেখা যায় আমোরকা ও সোভিয়েট রাশিয়া যেন 
বতমান দানয়ার ভাগ্যনিয়ন্তার আসন গ্রহণ করিয়াছে এবং এই দুইয়ের মধ্যে 
প্রাতাদন বিরোধ ও সংঘর্ষ চলিতেছে । কিন্তু কেন এই বিরোধ এবং আমোরকার 
বক্তব্য কি, তাহা জানা ও বুঝা দরকার। কেননা, পাঁথবীর ভাগ্য যাঁহাদের [চিন্তা ও 
কার্যাবলীর সঙ্গে জঁড়ত, তাঁহাদের সম্পর্কে উপযুস্ত ধারণা ও চৈতন্য না থাকলে 
আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও পররাস্দ্রীয় নীতির দক দিয়া আমরা গুরুতর বিপদের 
সম্মুখীন হইতে পাঁর। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মাঁকর্ণ গভর্ণমেন্ট কিম্বা 
গভর্ণমেন্টের উপর প্রভাবশধীল ক্ষমতাশালণ ব্যান্তুগণের মতামত হইতেই এ বিষয়ের 
আলোচনা কারতেছি। এই মতামত প্রাতিফলিত হইতেছে মাঁক্ণ সরকারের! 
দৃম্টিকোণ হইতে, আমাদের দিক হইতে নহে_এ কথাটি পাঠকবর্গের স্মরণ রাখা 
দরকার এবং আশা করা যায়, পাণ্ঠকেরা নিজেরাই এ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে 


১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লবের পর হইতেই ধনতরন্তুক জগং রাশিয়াকে 
এক প্রকাণ্ড বিপদ বাঁলয়া মনে করিতেছে । মাঝখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
ফ্যাসজমের র্ূর মতবাদ এবং ?হটলারা সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে আমোরিকা, 
বৃটেন ও রাশিয়া মিত্ররূপে সংগ্রাম কারলেও সোভিয়েট কামিউনিজমকে চার্চিল, 
রুজভেল্ট 'কম্বা ট্রম্যান, এট্টীল কেহই পাঁথবীর শান্তির পক্ষে অনুকূল মনে 
করেন নাই। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের পর প্রায় প্রাতপদক্ষেপে 
রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে মতভেদ দেখা দিতেছে । বতর্মান মাকিণ সরকারের 
যাহারা নাতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন কিম্বা কারতেছেন, তাঁহারা 
ডেমোকাট বা রিপাবুকান যে দলভূত্তই হউন না কেন সোভয়েট রাঁশয়া সম্পর্কে 
তাঁহারা প্রায় সকলেই একমত। তাঁহাদের নালিশ রাশিয়ার জনসাধারণ কিম্বা 
রুশ জাতির বিরুদ্ধে নহে, তাঁহারা আভিযুন্ত কারতেছেন সোভিয়েট শাসকবর্গ এবং 
শাসকস্থানীয় কামউনিম্ট পাঁর্টকে, যে পার্টর পোঁলট ব্যুরোর নিদেশেই সমস্ত 
নীত ও কর্মপদ্ধাত পারচালিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন যে, হিটলারের 
আত-জীবনী (8191. 71701) যেমন বিগত ত্রিংশ দশকের ফ্যাসিষ্ট 
জার্মাণর নিকট বাইবেল স্বরূপ ছিল, তেমনই লেনিনের ও বিশেষভাবে স্ট্যালনের 
মতবাদ, উপদেশ ও নির্দেশই কাঁমিউনিষ্টদের নিকট বেদের “মত অভ্রান্ত বাঁলয়া 


২ সোভিয়েট-মাকিশি পররাশ্টীর্নীত 


বিবৌচত হইতেছে । ্ট্যালিনের পৃস্তক (০000905 ০1 [,01011019007) 
৩৫টি ভাষায় অনুদিত হইয়া একমাত্র ১৯৪৭ সাল পর্যন্তই ১ কোট ৮০ লক্ষ 
কাঁপ 'বাক্ত হইয়াছে এবং বওমানে সম্ভবতঃ উহার সংখ্যা প্রায় দুই কোটিতে 
দাঁড়াইয়াছে! সুতরাং এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে কমিউীনস্ট পার্ট ও সোভয়েট রাশিয়ার 
গ্রাত-নিদেশকের মত। এই পঃস্তকের মতামত উদ্ধৃত করিয়া মাঁক্ণ রাস্ট্র- 
নেতারা বাঁলতেছেন যে সোভিয়েট কীমিউনিজমের আরম্ভ ঈশ্বরের প্রাতি 'িশ্বাস- 
হাঁনতা কম্বা নাস্তিকতা হইতে । সূতরাং ঈশবর যখন নাই, তখন নোতিক 'বাঁধ- 
াবধানও নাই এবং জড় জগৎ বা মানূষের বৈষাঁয়ক জীবনই একমাত্র বড় কথা। 
“আইডিয়া” ও চিন্তার জগৎ স্বীকার্য বটে, কিন্তু তাহাও বস্তু-জগতেরই প্রাতাবিম্ব 
মাত্র। সমাজের এই বৈষাঁয়ক জীবনের উন্নাত নির্ভর করে জনগণের বা শ্রমজীবী 
সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতা লাভের দ্বারা। কারণ, কলকারখানা ও ক্ষেত-খামার 
ইত্যাঁদর উৎপাদন নির্ভর করে এই জনসাধারণের উপর এবং তাহারা ধনিক 
শ্রেণি বের্মান দ্ানয়ার রাষ্ট্র-যন্ত্ যাহাদের করায়) কর্তৃক 
ক্রমাগত শোষত হইতেিছে। এই শোঁষত জনগণের নিজস্ব কোন অধিকার 
নাই, অতএব ধনতান্লিক সমাজে গণতন্ন বাঁলয়া কোন বস্তু নাই। সুতরাং 
ধনতল্-শাঁসত এই ' সমস্ত রাষ্ট্রকে ধংস কারয়া একমাত্র 'মজদুর-রাজ” বা 
41)1086075111]) 01 070 1৮019120120 প্রাতিচ্ঠা করিতে হইবে। শান্তি- 
পূর্ণভাবে কিম্বা আহংস উপায়ে ইহা সম্ভব নহে। কারণ, রাম্দ্রীয় ক্ষমতা 
বলপ্রয়োগ ও সামরিক শান্তর উপর 'নর্ভরশশল এবং এই ক্ষমতা ক্যাপটালিষ্ট ও 
বূর্জোয়াদের হস্তগত। সশস্ত্র বলপ্রয়োগ, অর্থাং গণ-ীবদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, 
গোঁরলাযুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদ ইত্যাঁদ ছাড়া এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা সম্ভব 
নহে, যাহার প্রস্তুতি স্বরূপ সুযোগ ও স্াবধামত সমস্ত কলকারখানায় রাজ- 
নৌতিক ধর্মঘট, নাশকতামূলক কার্য অনুষ্ঠান, কৃষকদিগকে সম্ঘবদ্ধ কাঁরয়া 
বিদ্রোহে উস্কাঁন দান, 'বাঁভন্ন উচ্চপদে ও চাকুরতে ঢুকিয়া গোয়েন্দাগার ও 
পণ্চম-বাহিনীর কার্য এক কথায় সরকারী সংগঠনগুতে ও সমাজ-জাীবনে 
ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা ও দূর্বলতার সৃষ্টি করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব গভর্ণ- 
মেন্টগৃলিকে ভ্রাসের মধ্যে ফোঁলতে হইবে। তারপর স্‌যোগমত এবং উপযযস্ত 
মূহূর্তে গণ-অভ্যুত্থানের প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া রাস্দ্রীয় ক্ষমতা দখল এবং 
প্রতক্রিয়াশশল বিভ্তশালশ শ্রেণীকে ধ্বংস কারতে হইবে। ঈশ্বর যখন নাই, 
তখন ননীতিরও বলাই নাই। সুতরাং যে-কোন পন্থা অবলম্বন করা যাইতে 
পারে। কারণ, উদ্দেশ্য মহং__শোষণ ও দাসত্ব হইতে মদন্ত িধানপদর্বক সমগ্র 


শ্ 


সোঁভয়েট মতবাদের ভশীত 1৩ 


মানুষকে উন্নততর জীবনের প্রতিষ্ঠা দান। কিন্তু ধাঁনক রাষ্ট্র ও সাগ্রাজ্য- 
বাদীরা ইহাতে বাধা দিবে এবং সোভিয়েট রাঁশয়াকে ধ্বংসের জন্য সবপ্রকার 
হীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও গোয়েন্দাঁগারু অবলম্বন কারবে এবং শেষ 
পর্যন্ত যুদ্ধ বাধাইবে। “শু০00076015 ১৮৮6৩ 207 07617 07:79173 
০১০০০০৮০210 00 ৮ ৬০010720)10* 001১07৮0101 ৮০ 2৮50]: 1 
(100551%) 1১5 ০016৫ 107০6" _বর্জোয়া রাষ্ট্রসমূহ এবং তাহাদের মুখ- 
পান্রেরা সশস্ত্র বাঁহনীর দ্বারা রাশিয়াকে আক্রমণের জন্য অনুকূল নুহৃতের 
অপেক্ষা করিতেছে ।” (ট্ট্যালনের মন্তব্য) । 


১৯১৭ সাল হইতে মাঁক্ণ যস্তরাষ্ট্রকে এরূপ একটি যুদ্ধবাদণী ও সাম্রাজ্যবাদী 
রাষ্ট্র বাঁলয়া সোভিয়েট রাশিয়া মনে কারতেছে। সমগ্র পাঁথবীতে সাম্রাজ্যবাদী 
'রাষ্ট্রীসমূহের এরূপ একট চক্রবেষ্টনী রহিয়াছে এবং ইহার বিরুদ্ধে পাল্টা একটি 
সমাজতান্ত্রক রাষ্ট্রবেষ্টন গাঁড়য়া তুলিতে হইবে। অন্যথা রাশয়ার আত্মরক্ষা 
ও আত্মপ্রাতি্ঠা অন করা কঠিন। ইহার জন্য দেশে দেশে যে বিপ্রবের প্রয়োজন, 
তাহা িছতেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্বান্ঠত হইতে পারে না। ট্ট্যালনের 
মতে তেমন সম্ভাবনা আপাততঃ উল্মাদের কল্পনা মান্র, বাদও দূর ভাবব্যতে সম্ভব 
হইতে পারে, যখন পাথবীর বড় বড় পরাঁজবাদী দেশের 'অনেকগাঁলতে সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবে। ৪ কিন্তু তাহা আজ নয় এবং উহার আগে সংঘর্ষ 
আঁনবার্য। লেনিন বাঁলয়াছিলেন £_ 
+$$2 219 11510 11011709101 11) & 9120105 ০৪ 11) 2 ১৮১1০) ০1 
91295) 21101 1110 ০১150070001 011০ ১০৮16 11611719110 ১101 1১৮ 5109 
101) 11101011115 52193 101 ঞ, 1010 11706 15 018101101520)16- 60770 01 
7100 01101 70708 17001001710) 07৩ ০0, 17010610976 009৮ ০178 
১1])81৮61105, 2, 96165 01 17110101001 00111510105 101,৮6৪] 110০ ১০৮০৮ 
[০1)010]10 2৮10 006 10171109015 56৮65 71]] 1১9 106৮1121010, ০,০০০ 
_-“আমরা কেবল একটি রান্ট্রের মধ্যে বাস কারতোছ না, বরং একটি রাষ্ট্রশৃঙ্খলার 
'মধ্যে বাস কারতেছি। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সোভিয়েট 
রাঁশয়া যে পাশাপাঁশ দীর্ঘকাল বাস করিতে পারবে, ইহাও অকল্পনীয়। 
শেষ পয্তি এক পক্ষ না এক পক্ষ জয়লাভ কারবেই। 
এবং সেই পাঁরণাম আসবার পূর্বে সোভিয়েট বিপাব্িক ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রগলর 
'মধ্যে পর পর কতকগুলি ভয়াবহ সংঘর্ষ আনবার্ধরূপেই ঘাঁটবে।” সুতরাং 
এই আনবার্য সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষা ও জয়লাভের জন্য, লেনিনের মতে, সামরিক 


৪ সোভিয়েট-সাকণ পররান্মনীতি 


সংগঠনেরও দরকার। সোভিয়েট ইউীঁনয়নের গঠনের মধ্যেই এই সামারক চরিত্র 
রাঁহয়া গিয়াছে এবং কমিউীনম্ট পার্ট ও উহার নেতৃবৃন্দকে 'জেনারেল স্টাফ' বা 
সেনাননীমন্ডলন বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহাদের লক্ষ্য হইবে রান্ট্রীয় ক্ষমতা 
দখল। আর গোটা দ্নয়ার মজদুর শ্রেণীর পক্ষে সোভিয়েট শ্রমজীবীকে রণদর্মদ 
বাহনীরূপে বিবেচনা করা হছয়াছে। ইহার জন্য আবার কমিউীনস্ট- 
পাটি মধ্যে বস্ুকঠোর নিয়মশঙ্খলা চাই এবং কোন প্রকার মতভেদ ও উপদল 
গঠন বরদাস্ত করা হইবে না--বিরোধীদগকে 'সরাইয়া ফোঁলতে' হইবে । মজদুর- 
শাঁসত রাষ্ট্র শ্রেণীহীন, সুতরাং অন্য কোন রাজনৈতিক দলেরও সেখানে 
প্রয়োজন নাই--একমান্র কামউীনস্ট পাট” ছাড়া, যাঁহারা সমগ্র জনসাধারণের একমান্র 
স্বার্থরক্ষক। এই প্রকার রন্ট্রশাসনে তথাকাঁথত ব্যান্তিস্বাধীনতাও অনাবশ্যক 
এবং সমস্ত সাহত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানকে কমিউীনম্ট মতবাদ, আদর্শ ও লক্ষ্য 
অনুযায়ী চলিতে হইবে। | 
মাকিণ রাষ্ট্রনেতাদের মতে, সোভিয়েট ইউনিয়ন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে 
তেমন লক্ষ্যই অনুসরণ কারতেছে, যাহার ফলে দেশ দেশান্তরে সশস্ত্র বস্লব 
অনাষ্তিত হইতে পারে। তাহারা গোড়া হইতেই আমোরকা ও বৃটেনকে ধন- 
তান্লসক জগতের অগ্রগামী এবং নেতৃস্থানীয় বাঁলয়া ধারয়া লইয়াছে। এজন্য 
সোভয়েট ইউানয়নকে সর্বদাই শন্রুবোষ্টত এবং আকুমণের মূখে বাঁলয়া চীত্রত করা 
হইতেছে । বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী বলিয়া আঁভীহত ইত্গ-মাকিণ রাষ্ট্রগীলকে 
সর্বদা ঘৃণা করিতে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ কাঁরতে বলা হইতেছে। 
ইঞ্গ-মাক্ণ নেতারা ফ্যাঁসষ্ট, সাম্রাজ্যবাদী, যৃদ্ধীবলাসগ ইত্যাদ-এই সমস্ত 
কথা অনবরত চাঁরাঁদকে প্রচার করা হইতেছে এবং সম-সামায়ক হীতিহাসকে 
াবকৃত ও মিথ্যা রঙ দেওয়া হইতেছে। কাঁমউনিষ্ট এবং অ-কমিউীনিষ্ট দেশ- 
গলির মধ্যে কোন প্রকার সামাঁজক মেলামেশা, এমন ক পারস্পাঁরক বিবাহ পর্যন্ত 
নাষদ্ধ। সোভয়েট রাঁশয়ার ?বরাট সামারক শান্ত ও সংগঠন রাহয়াছে। কিন্তু 
ইহার অর্থ এই নহে যে. তাহারা যে-কোন মুহূর্তে অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা কারবে। বরং তাহারা মূখে শান্তির বাণীই প্রচার করে। কারণ, 
ধাঁনক রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে সোভিয়েট কাঁমউনিজমের বেষ্টনী গাঁড়য়া তুলিতে 
হইলে 72012] ৮2] বা জাতিগত য্দদ্ধের বদলে শ্রেণীগত যুদ্ধ বা 
01859 জ21 -এর পল্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্যই স্ট্যালিন কোন 
কোন সময় বলেন যে, আমোরকা ও রাশিয়া পাশাপাঁশ শান্তিপূর্ণভাবে বাস 
কাঁরতে পারে। অর্থা এই দুইয়ের মধ্যে জাঁতগত য্মদ্ধের দরকার নাই। কিন্তু 


সোঁভিয়েট মতবাদের ভশীতি & 


শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা বিরোধী রষ্ট্রগ্টীলকে কাবু করা যাইতে পারে এব£ এই 
সংগ্রামের হাতিয়ার হইতৈছে কমিউানন্ট পার্টসমূহ। ইহাদের আক্রমণাত্মক 
রণ-নশীতর কৌশল হইতেছে শ্রেণ-সংগ্রাম, গৃহঞ্ঘদ্ধ, গোরলা যূদ্ধ, 'বাভন্ন 
সংগঠনে অনুপ্রবেশ এবং সন্দ্রাসবাদ ও প্রচারকার্য। চন, ইন্দোচীন, গ্রীস, 
ফিলিপাইন, ব্রহমদেশ, মালয় ইত্যাঁদতে এই সমস্ত পন্থার একাধক ' কৌশল 
অনুসৃত হইয়াছে কিম্বা হইতেছে। রাজনোৌতিক ধর্মঘট, নাশকতামূলক 
কার্যকলাপ এবং পালণমেন্টাঁর শাসনের অচল অবস্থা সান্ট_এই কৌশলগাল 
পাঁশচম ইউরোপে, বিশেষভাবে সাম্প্রতিক ফ্রান্সে ও ইভালশতৈ অনাান্ভত হইয়াছিল । 
কিন্তু আমেরিকানদের দৃম্টিতে সোভিয়েট কামউনিষ্উদের কৌশল হটলারী ফ্যাসিম্ট- 
দের চেয়েও মারাত্মক। কারণ, কাঁমউীনম্টরা প্রয়োজনমত 'পশ্চাদপসরণের রণ-কৌশল, 
(1০105 91 701768) অনুসরণ করতে জানে-তাহারা 1হটলারের মত 
গোয়ার ও আত্মসর্ষক্ব নহে। সূতরাং কাঁমউনিষ্টরা এবং সব 
আক্রমণাত্বক নাতি অনুসরণ করে না-দরকার মত আত্মগোপন করে, গিছাইয়া 
যায়, এমন কি নয়মতান্ত্রক পার্লামেণ্টার পন্থান্সরণ এবং শিক্ষা ও সাংস্কাতিক 
সঙ্বগুলিতে যোগ [দয়া আইনসম্মত আন্দোলন কারয়া থাকে। কন্তু সর্বদাই 
তাহাদের লক্ষ্য থাকে চরম আঘাত হানবার উপয্্ত মুহূর্ত এবং উহার জন্য 
ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা। সোভয়েট কাঁমউীনজম কেবল কোনও ব্যান্তর আয়ুর 
মাপকাঠিতে বিপ্লব অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা করে না_দীর্ঘতর সময়ের জন্য 
প্রয়োজন অনুসারে তাহারা অপেক্ষা কারতে জানে। তাহারা সংস্কারেও বো 
16101শ))-এ) ব*বাস করে না, কেবলমাত্র সামায়ক সুবধা বা অস্বিধা [দয় উহার 
বিচার করে এবং সংস্কার যাঁদ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইবার একটা ধাপ বাঁলয়া 
1ববোচিত হয়, কেবল মাত্র তখাঁনই উহার সমর্থন করে। ঠিক অনুরূপ কারণেই 
দম লইবার জন্য িম্বা সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনও কোনও সময় তহারা কোন 
শান্তশালণ রাষ্ট্রের সঙ্গে বাহ্ক আপোষও কাঁরতে পারে। 1কন্তু উহা নিতান্তই 
বরদ্ধ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ ছাড়া আর [কছু নয়। 

বর্তমান মাঁকণ যু্তরাষ্ট্রের উচ্চতর শাসক ও রাজনীতিক মহলে সোভিয়েট 
রাঁশয়া ও কাঁমিউনিষ্ট মতবাদ সম্পর্ক এই স্মস্ত ধারণা বহুদূর গভীরে প্রবেশ 
কারয়াছে। এজন্যই তাঁহারা সোঁভয়েট সাম্যবাদকে মাঁক্ণি গণতন্ন, খজ্টান 
সভ্যতা ও সমাজের পক্ষে নিদার্ণ বিপদ-স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। ধনপাঁতগণের 
এবং শ্রমাশজেপের যে এমবর্যে আমেরিকা ভাগ্যবান তাহা সোভয়েট কমিউনিজমের 
'অগ্রগ্গাততে 'বনষ্ট হইয়া যাইবে। সূতরাং সোঁভয়েট সাম্যবাদ যাঁদ ক্ষমাহীন 


১ সোভয়েট-মাকণ পররাষ্ট্রনীতি 


হইয়া থাকে, তবে মাঁক্ণ গণতন্রবাদও দয়াহণীন হইবে। যাহারা “ঈশ*বরদ্রোহণ, 
ব্াষ্ট্রদ্রোহী ও সমাজদ্রোহন" তাহাঁদগকে শান্তশালী আমোরকা খাতির কারবে 
কেন এবং কেনই বা তোষণ-নর্পীতর দ্বারা তুষ্ট কারতে যাইবে ঃ বর্তমান মাঁকর্ণ 
রা রিরিরিরিররনরিরনাগাত 
তাহাদের কাষেও প্রাতফাঁলত হইতেছে। 


য্দ্ধকালীন মৈত্রী ও সহযোগিতা 


সোভিয়েট রাশিয়া ও মাকি্ণ যান্তরুস্ট্রের মধ্যে যখন মূলগত দাষ্টভগ্গ ও 
মতবাদের এতই বৈষম্য, তখন প্র্ন উঠিতে পারে যে, দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের সময় 
উভয়ে দকভাবে একত্র হইলেন এবং কেনই বা পারস্পাঁরক সহর্যোগতার দ্বারা 
1হটলারকে বধ কারলেন 2 যৃদ্ধজানত এই সহযোগিতার বামপন্থী ব্যাখ্যা যাহাই 
হউক না কেন, মাকিণ পক্ষের সহজ বন্তব্য এই যে, নিছক আত্মরক্ষার খাঁতিরেই 
তখন রাঁশয়ার সাহত সহযোগিতা কাঁরতৈ হইয়াছিল এবং সোভয়েটের পক্ষেও 
আত্মরক্ষার জন্য ইঙ্গএ্মাকর্ণের সঙ্গে বন্ধূতা ছাড়া উপায় ছিল না। ১৯৩৯ 
সালের ১লা সেপ্টেম্বর যখন হিটলার পোল্যান্ড আরুমণ কাঁরয়াছলেন এবং 
১৯৪০ সালে যখন পশ্চিম ইউরোপ দখল হইয়া গেল. তখনও আমেরিকা যুদে 
নামবে এমন কোন লক্ষর্ণ স্পম্ট ছিল না। কিন্তু ক্রমে ঘটনার গতি দ্রুতদক পাঁরবর্তন 
কাঁরতে লাগল এবং ১৯৪১ সালের শেষের দিকে মহায্যদ্ধ প্রায় স্বর ছড়াইয়া 
পাঁড়তে লাঁগল। জার্মীণন কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ ও জাপান কর্তৃক পার্লহারবার 
'আরুমণ ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের সূচনা কারল। জাপানের সঙ্গে জার্মীণী 
ও ইতালী আমোরকার বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারল। প্রশান্ত মহাসমদ্র ও পূর্ব 
এশিয়ায় জাপানের এই রণতান্ডব আমোরকাকে বপন্ন করিয়া তুলিল। সেই 
সময় একমাত্র জার্সাণীরই আমোরকার তুলনায় দ্বিগুণ সামারক শান্তর সাবধা 
ছল- সৈন্য ও বিমানবলের বিবেচনায় । ইহার সঙ্গে জাপানের কথা মনে রাখবার 
মত। কারণ, জাপানই আমোরকাকে প্রত্যক্ষ আক্রমণের দ্বারা সঙ্কটে ফোঁলয়া- 
ছিল এবং এই জাপানের হাতে তখন ৫০ লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত ছিল! এই অবস্থায় 
আমোরকার মূল নশীত্ব দাঁড়াইল_যাহারা ফ্যাঁসম্টঈদের বিরুদ্ধে লাঁড়বে 
তাহারাই আমোরকার বন্ধু এবং সেই সামারক মিন্রতা প্রসারিত 
হইল যুধ্যমান রাশিয়ার প্রাত। আমেরিকা স্বীকার করে যে, এই মিন্রতার পর 


যদ্ধকালখন মৈত্রশী ও সহযোগিতা এ 


সাড়ে তিন বৎসর ধাঁরয়া যে যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহাতে সোভিয়েট বাহন? জার্মণীর 
২০০ ডাঁভসনের আঁধক সৈন্যকে রণাঙ্গনে আটকাইয়া রাখতে ও পরাজিত কাঁরতে 
পারিয়াছিল- অন্যথা এই সৈন্দল আমোরকার ধীবরুদ্ধে যুঝতে পাঁরত। 
জারাণীর প্রথম আক্রমণের ধাক্কা সামলাইয়া উাঠবার পর যখন বুঝা গেল যে, সাহায্য 
ও সহযোগতা পাইলে রাশিয়া জামর্ণীকে সাফল্যের সাহত প্রাতরোধ কারতে 
পারবে, তখন সোভিয়েট সামারক শীন্তকে জীয়াইয়া রাখাই প্রোসডেন্ট রূজভেল্ট 
ও সমরাবশারদগণের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল। ইহার মধ্যে রাজনশীতর কোন প্রশ্ন 
ছিল না। মাঁক্ণ সিনেটের পররাস্ট্র কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ টম কোন্যালি গত 
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০, যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে তান বাঁলয়াছেন,__ 
“ 1) 1100 11716169101 11017, 0৮12. 51151৮21106 0911100720165, 110%/- 
9৮019 70110]) 0100101) 6 0016১090. 01)0 11110710721 01020151710 ০01 
1])0 ০৮785, ০0৮10 %001) 170 0%1)61" 1১0110% 1121) 0 ৮ 910017)6 1170 
571])1)017 01 0109 173055187) 27100109*-০১, 1176 17001) 11) ০17079 01 0]" 
ড/21 9701৮ জা০]০ 11011710100 01 00600110125 চা 10 00 006 চা" 
210 0179 1১০5 ৮725 10 52৮০ 411161105৮1 11505. 0176৮ ৮০7 770 
11011010101 1)0116105. --সোভিয়েট রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ডক্কেটারর 
প্রাত গণতন্নী রাষ্ট্রসমূহের যত বিতৃষ্লাই থাকুক না কেন, আসলে তাহাদের 
নিজেদের টাকিয়া থাকার গরন্লেই সোভিয়েট বাহিনীর সাহায্য গ্রহণের নীতি 
অনুসরণ না কাঁরয়া উপায় ছিল না। আমাদের যুদ্ধোদ্যমের ভার যে সমস্ত ব্যান্তর 
উপর ছল, তাঁহারা "চিন্তা কারতেছিলেন সর্বাপেক্ষা কোন দ্রুততর উপায়ে যুদ্ধ জয় 
এবং সর্বোত্তম কোন উপায়ে মাঁক্ণ সৈন্যদের জীবন রক্ষা করা যায়। তাঁহার! 
রাজননীতির কথা চিন্তাই কারতোছলেন না।” 


এমন কি যুদ্ধকালীন খ্যাতনামা মাঁকর্ণ পররাস্ট্র-সচিব মঃ কর্ডেল হাল 
পর্য্ত স্বীকার কাঁরয়াছেন যে, রাশিয়ার সহযোগিতা ছাড়া জামণিনকে পরাঁজত 
করা বোধহয় সম্ভব হইত না-বরং উহার সাঁহত আপোষে সান্ধি কারতে হইত, 
যাহার ফলে পাথবাঁতে আরও বহু বংসর ধরিয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা থাঁকিত। 
মহাষুদ্ধের সেই মহা বিপদের দিনে রুজভেল্ট, করেল হাল, ওয়েশ্ডেল উইলাঁক, 
হেনার ওয়ালেস, সামনার ওয়েলস প্রভাতি মাঁকণ নেতাদের চিত্ত আঁজকার মত 
1তত্ত ছিল না, বরং স্ট্যালিনের প্রাত শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব এবং রাশিয়ার প্রাতি সপ্রশংস 
দৃণ্টি ছিল$ (কর্ডেল হাল তাঁহার যুদ্ধকালশন স্মৃতি-পুস্তকে 'লাখয়াছেন যে, 
তেহরাণে স্ট্যালনের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে রুজভেল্ট যেন শিশুর মত কৌতূহল 


সোভিয়েট-মাকিপি পররাষ্টীনশীছ 


দেখাইতোছলেন মার্শাল ষ্ট্যালন সম্পকে!) কিন্তু মূল প্রশ্ন ছিল সামারক 
জয়লাভ ও আত্মরক্ষা এবং এই সামারক প্রশ্নের বিবেচনাতেই জার্মাণন ও জাপান 
চু্ত ও সর্ত ইত্যাঁদ "স্থির হইয়াছে, সেগুলির মূল ছিল সামারক সমস্যার মধ্যে। : 
ঠিক সেই কারণেই জামণি ও বালি'ন সম্পর্কে এলাকা ভাগ কারবার নশীতও গ্রহণ 
কারতে হইয়াছল। পূর্বইউরোপে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাধান্যও অস্বশকার 
কারবার উপায় ছিল না। কারণ, লালফৌজ এই সমস্ত দেশে প্রবেশ করিয়া জার্মাণ 
বাঁহনীকে পরাজিত ও 'বিতাঁড়ত করিয়াছল। কিন্তু ইয়াল্টা চুন্ত অনূযায়* 
সোভয়েট-অধিকৃত পূর্ব-ইউরোপে স্বাধীনভাবে" নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে কথা 
ছিল, তাহা পালিত হয় নাই। আমোরকা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে॥ ' 
দূরপ্রাচ্যে ও জাপান সম্পর্কে ইয়াল্টায় যে চান্ত হইয়াঁছল, তাহাও নিতান্ত সামারক 
প্রয়োজনে । কারণ, উহা দ্বারা মাণ্চ়ীরয়ায় ও কোরিয়ায় রণ-দুর্মদ জাপানশ 
বাহিনীকে রাঁশয়ার সঙ্গে রণ-লপ্ত রাখার সুযোগ ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে 
মহায্দ্ধ প্রত্যাশিত সময় অপেক্ষা বহু পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং বহু 
লক্ষ মাঁক্ণ সৈন্যের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হইয়াছল। মঃ টম কোন্যাল 
বাঁলতেছেন,_-“/৮ ডু], 1079 9০৮৪৮ [010 [)7:07001560 0 8109] 1119 
31 2281175ট 20207 1011) 2 10001052010] 006 0110 01 006 ৮৮2 0 
[70701)9. 00 0)1110275 1680675 ০7৩ 00110712/7,10065 ০19 
03010110090 0, 0০১০519৮ 1010100159 10025 079 0105191000 19615/০6]8 
062৮, 2110 1100 101" 50073 01 ৮1011521705 01 41100110া। (00105, 


_-ইয়াল্টাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এই প্রাতশ্রাত দয়াছিল যে, ইউরোপীয় যুদ্ধ 
শেষ হইবার পর [তন মাসের মধ্যেই তাহারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইবে। আমাদের সামারক নেতারা ইহাতে উল্লাসত হইয়াছিলেন। কারণ, তাহারা 
নিাশিতর্পে উপলাহ্ধ করিয়াছলেন যে, এই সোভিয়েট প্রাতিশ্রাত দ্বারা হাজার 
হাজার বা অজন্ত্র মাঁকণ সৈন্যের জীবন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে।” ইয়াল্টা 
ছুন্তর দ্বারা জাপান যুদ্ধের দ্ুুত অবসান ও মাঁকিণ সৈন্যের আঁধকতর ক্ষয় ও ক্ষাত 
নিবারণ ছাড়াও আর একটি উল্লেখযোগ্য লাভ হইয়াছিল। মাণুযারয়ার উপর ' 
রাঁশয়া জাতীয়তাবাদ চীনের সার্বভৌম আধকার মানয়া লইয়াছিল এবং চিয়াং 
কাইসেক গভর্ণমেন্টের সঙ্গে মৈত্রীচুন্ত সম্পাদনে অ্গণকারবদ্ধ হইয়াছিল। অর্থাৎ 
ইউরোপ এবং রাশিয়া, এই দুই মহাদেশ সম্পকেই রুশ-মার্কণ সহযোগিতার নীতি 
ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইহা দ্বারা জার্মাণ ও জাপানের সম্পূর্ণ পরাজয় তো 


যহদ্ধকালীন মৈত্র ও সহযোগিতা ৯. 


"ঘাঁটয়াছে বটেই, অধিকন্তু ফ্যাঁসজমের উৎপাত হইতে মানুষের সভ্যতা ও স্বাঁধীনতা 
রক্ষা পাইয়াছে। আমোরকার দাবী এই যে, মাঁকর্ণ সহযোগিতার দ্বারা সোভিয়েট 
রাশিয়াও কম লাভবান হয় নাই। সৌঁদন নাৎস+*আক্রমণে বিপন্ন রাশিয়া মার্কিণ 
যস্তরাম্ট্রের কাছ হইতে অভূতপূর্ব সাহায্য পাইয়াছল। ১৯৪১ সালের অক্টোবর 
'মাস হইতে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাস পঞ্বন্ত রাঁশয়া আমোরকার কাছ হইতে 
৭,৮০০ বিমান, ৪,৭০০ ট্যাঙ্ক ও ট্যা্ক-ডেস্দ্রয়ার, ১৭০,০০০ মোটর ট্যাঙ্ক, ৬০ 
লক্ষ জোড়া মিলিটার বুট, ২ লক্ষ ফিল্ড টোলিফোন, ৭ লক্ষ মাইল দপর্ঘ টোলফোন- 
তার, ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টন বস্ফোরক, ৭ লক্ষ ৪০ হাজার টন গ্যাসোলন, ১৩ লক্ষ 
&০ হাজার টন ইস্পাত এবং ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যদুব্য পাইয়াছিল। 
এগাাঁল ছাড়া রাশিয়া কয়েকাট কল-কারখানার সম্পূর্ণ যল্্রপাতিও পাইয়াছল এবং 
টাকার হসাবে এই মোট মাঁক্ণ সাহায্যের পাঁরমাণ কয়েক সহত্র কোট, যাহা 
“ণ ও ইজারা' সর্তানুযায়শ দেওয়া হইয়াছিল। (এই সংখ্যাগলি মাঁকিণ সমর- 
দপ্তরের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত একখানি ইীতহাস হইতে উদ্ধৃত ।) ইহা দ্বারা 
রাশিয়ার সামার শীস্তর প্রভূত সহায়তা হইয়াঁছল। 


যুদ্ধজনিত এই সহযোগিতা হইতে আমোরকা ও* রাশিয়ার শাসনকর্তৃতপক্ষ 
উপলাম্ধি কারয়াছিলেন যে, ভাঁবষ্যং পাঁথবীতে শান্তিরক্ষার জন্য এই সহযোগিতা 
বজায় রাখা দরকার। কেবল সোভিয়েট-মাঁক্ণ সহযোগতাই নহে, পৃথবীর 
অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গেও সৌভ্রান্রের প্রয়োজন। চার্চল এবং রুজভেল্ট এ [বিষয়ে 
বহ পূর্বেই একমত হইয়াছিলেন এবং প্রোসডেশ্ট রূজভেল্ট মানুষের 'চতুর্বিধ 
স্বাধীনতা” ( [701 [16০0015) রক্ষার প্রাতশ্রাত দিয়া এক এাতহাঁসক 
ঘোষণা জারণ কারয়াছিলেন। মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই যুদ্ধোন্তর পাঁথবীতে 
শাঁল্তরক্ষার উদ্দেশ্যে নূতন কাঁরয়া বিশব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের কিম্বা ইউ-এন-ও'র পত্তন 
সুরু হইয়াছিল। মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্য এই সমস্ত আন্তজ্ীতক 
প্রাতচ্ঠান স্থাপনে আমোরকা কেবল অগ্রণীই ছিল না, প্রভূত অর্থব্যয়ের দায়িত্ব 
যেমন তাহারা গ্রহণ কাঁরয়াছে, তেমনই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া এগ লকে 
বাঁচাইয়া রাখার জন্য মাঁক্ণ গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা কারতেছেন। দুনিয়ার 
শান্তরক্ষার জন্য বিশেষভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে স্ভাব বজায় রাখা যে 
একান্ত প্রয়োজন, ইহা মাঁক্ণ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহাদের 
আভযোগ্ন এই যে, মহাযুদ্ধের সময় সামারক প্রয়োজনে যে ইয়াল্টা ও পটসডাম 
'চুত্তি স্বাক্ষারত হইয়াছল, উহার সুযোগ গ্রহণ কায়া সেোঁভিয়েট গভর্ণমেন্ট, চীন, 


১০ সোভিয়েট-মাকিশ পররাম্নগতি 


পূর্বএশিয়া, পৃর্বইউরোপ ও মধা-ইউরোপে তাঁহাদের রাজনোতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
কাঁরতেছেন, যাহা চুন্তর অন্তরালবতর্ স্হযোঁগতা ও মৈত্রীর বিরোধী । পাঁথবীর 
শান্তরক্ষার জন্য সোভয়েট রা।শয়ার সাঁহত সদ্ভাব রক্ষার প্রয়োজন বটে, িল্তু 
যেকোন সতেই কি এই সদ্ভাব রাখতে হইবে ঃ এবং যাঁদ আমোরকার পক্ষে 
তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলেই 'কি তাহাকে 'যুদ্ধাবলাসণ' বলিয়া অপবাদ দিতে 
হইবেঃ আমোরকার অনাতম পান্ডা এবং রিপাব্রকান দলের" স্বনামধন্য নেতা 
জন ফম্টার ডুলেস বাঁলতেছেন যে, যৃদ্ধজানত মাঁক্ণ মৈত্রী ও সহযোঁগতাকে 
সোভিয়েট রাশিয়া 'তোষণনশীতির' মনোভাব বিয়া ধারয়া লইয়াছে--১৯৪৫ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টা বৈঠক হইতে এই ধারণার উদ্ভব হইয়াছে । ফলে, “ষে কোন 
মূল্যে সোভিয়েট রাশিয়ার সাঁহত সহযোগিতা” ইহাই হইতেছে ওয়াঁশংটনের 
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রিপার্রকান, ডেমোক্রাট এবং মাক্ণ গভর্ণমেন্ট- প্রায় সমস্তেরই রাশিয়া 
সম্পর্কে বন্তব্য এই ধরর্ণের। অর্থাৎ যাহারা বিপদের বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সম্পদের 
বন্ধু হইতে পাঁরতেছেন না। ইহার জন্য আমোরক্লা দায়ী কারতেছেন সোভিয়েট 
রাঁশয়াকে, আর রাশিয়া আমোরকাকে। কারণ, মাঁক্ণ যুক্তরাম্ট্রের মতে রাশিয়া 
লাল স্যম্রাজ্যবাদ বিস্তারে উৎসুক এবং আন্তজাতিক সাম্যবাদ দেশে দেশে যুদ্ধ- 
জানত দুর্গাতর সুযোগ লইয়া এই সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর । আর রাশিয়ার 
মতে ধাঁনক চক্রান্তের দেশ আমোরিকা, যাহাদের পাজপাঁত ও কোটিপাঁতরা 'বাভন্ন 
দেশের শাসকগোম্তীর সত্গে চক্রান্ত কারয়া জনসাধারণের গণতান্তিক দাবী ও 
আঁধকারকে গলা 'টাঁপয়া ধারতেছেন এবং দুনিয়ার উপর মাকিণ ডলারের একাঁধ- 
পত্য বজায় রাখার চেষ্টা কারতেছেন। ইহার জন্য আর একটা মহাযুদ্ধের 
আয়োজনও চলিয়াছে দ্রতবেগে_িটলারী দল নৃতন ছদ্মবেশে নিউইয়ক্ লন্ডন 
ও টোকিওতে দেখা দিয়াছে! 


মহাযুদ্ধের মিত্রগণ আজ এভাবে স্বার্থ ও মতবাদের দ্বন্দে পরস্পরের 
শরুর্পে-পরিগণিত হইয়াছেন, যাহা যুদ্ধোত্তর পাঁথবীতে এত অশান্তি ডাঁকয়া 
আনিয়াছে। কারণ, যুদ্ধকালীন মৈত্রী রাজনোৌতিক মতবাদ ও আদর্শের দ্বারা 
উদ্বুদ্ধ ছিল না, ছিল দনতান্তই সামাঁরক প্রয়োজনে । 


যদ্ধোত্তর নীতির মূলকথা 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে 
[বিরোধ সুরু হইয়াছে, যার মূলে রাহয়াছে 'রাজনোতিক ও অর্থনৌতিক সমস্যা । 
1কন্তু মাক্ণ রাষ্ট্রনশীতাবদগণের মতে একমান্্ 'সোভিয়েট সাগ্রাজ্যবাদ' ইহার জন্য 
দায়ী। মাঁক্ণ সিনেটের পররাম্ট্র সম্পাঁক্তি কামাঁটর চেয়ারম্যান যৃদ্ধোত্তর! 
আমেরিকার মূলনশীতি বর্ণনা কারতে গিয়া বলিয়াছেন,_«*দ্ড6 17)019 8] 2৮ 
₹০1101111)0] 611 000 007৮০ 01? 6৮1৮ 172,101 ৮0710. 10701916107 ০-02 
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_ন্অর্থাংৎ আমোরকার মতে আজকার পাঁথবীতে যত বৃহং সমস্যা আছে, তার 
প্রত্যেকাটর মর্মকেন্দ্রেই রাহয়াছে সোভয়েট রাঁশয়া। সুতরাং রাশিয়ার সমস্যা 
মীমাংসা কারতে পারলেই অন্যান্য সমস্যা আপনা হইতে মিঁটয়া যাইবে, এই মূল 
কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। ১৯৪৫ সাল হইতেই রাশ্ষিয়া সম্পর্কে আমেরিকার 
এই মনোভাবের সুরু । মনে রাখা দরকার এ বংসর আগম্ট মাসে মান্র মহাযুদ্ধ 
শেষ হইয়াছিল এবং পরের মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে লপ্ডনে প্রথম 
পররাম্ট্র মন্ত্রী পারষদের (0007101 01 90 উ[7015100) অবধবেশন 
হইয়াছল। পটসডাম-চুক্তি অনুসারে আমেরিকা, রাঁশয়া, বৃটেন, ফ্রান্সা এবং 
চশন- এই পণশক্তির বৈদেশিক মন্ীদের বৈঠক বসিয়াছল এবং সেই প্রথম 
বৈঠকেই প্রথম মতভেদ সুরু হইল ইতালী, বলকান রাস্ট্রসমূহ এবং 
1ফনল্যান্ডের সঙ্গে শান্ত-সান্ধ আলোচনায় ফ্রান্স ও চীনের আঁধকার লইয়া । 
অথচ ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী চীন বৃহৎ 'মন্রশীন্তর অন্তর্গত এবং রাঁশয়া 
কর্তৃক স্বীকৃত ছিল। কন্তু সোভিয়েট পররাস্ট্র-সাচব মলোটভ এবং মাঁকণ 
পররাম্ট্র-সচিব বার্ণেস একমত হইতে পারলেন না এবং আপোষরফায়ও 
পেশীছলেন না। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম বৈঠকেই মাকিণ 
গরভর্ণমেন্ট রাশিয়া সম্পর্কে শব 81916511677, পাঁলাস গ্রহণ 
কাঁরলেন। সেই তাঁরখ হইতে আরজ কোরিয়া পর্য্ত গত পাঁচ বংসর 
যাব এই তোষণনশীতি-বিরোধণ” পররাস্দ্রীয় নীতিই আমোরকা অনুসরণ কাঁরয়া 
আসতেছে সোভিয়েট দ্াঁনিয়া সম্পর্কে। ইহা দ্বারা যঈগ্ধকালীন সহযোগিতার 


-১২ সোভিম়েট-মাকিণ পররাষ্ট্রনীতি 


'নীতি" পারত্যন্ত হইল এবং 'িছনে পাঁড়য়া রাহল তেহরাণ, ইয়াল্টা ও পটসডাম 
চুন্তির যুগ”। কিন্তু ইহার ফলে রাশিয়ার শান্ত কীদন দিন ক্ষয় পাইয়া গেল £__ 
না, মোটেই না। কারণ, আম্মেরকানরা নিজেরাই বাঁলতেছেন,_- 9:০০ 1945 
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১৯১৪৫ সাল হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ৭৫ লক্ষ বর্গ মাইলের আঁধক নৃতন 
ভীম এবং &০ কোঁটর আঁধক লোক নিজেদের আধকারের মধ্যে আনয়াছে। 
এক্ষণে এই সাম্রাজ্য তাহারা এশিয়া মহাদেশের উপর বস্তার কারতে চাহে। 
আমোরকার মতে সোভিয়েটের খপ্পরে পাঁড়য়া এস্ছোনিয়া, ল্যাটীভয়া ও লথুয়ানয়া 
এই তিনাট রাজ্য ল্‌প্ত হইয়াছে এবং পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রূমানিয়া, বুলগোরিয়া, 
আলবৌনয়া ও চেকোশ্নোভাকিয়া রাশিয়ার অধননে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পারণত হইয়াছে। 
মহাচটনেরও অনুরূপ দশা । ৪৫ কোটি লোক অধ্যাষিত চীন কামউীনষ্ট রাশিয়ার 
আওতায় আসিয়া আমোরকার একান্ত বিরোধী হইয়া পাঁড়য়াছে। যদ্ধোত্তর 
রাঁশয়া এশিয়া মহাদেশে সবচেয়ে বড় জয় অজর্ন কারয়াছে। ফলে সোভিয়েট 
সাম্রাজ্যের চেহারা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে ?... 
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ইউরোপে জার্মাণধীর এল্‌ব্‌ নদীতিট হইতে এশিয়ায় চীনা উপসাগরের উপকূল 
পর্যন্তি এই বিরাট ভূখণ্ডে সোভিয়েট শীন্ত ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে এবং এই আবাচ্ছন্ন 
'মহাভীমিখণ্ডে সোভয়েট কাঁমউাঁনজমের সংহত হইবার সুযোগ রাহয়াছে। এই 
শাবরাট অঞ্চলে ৭০ কোট লোকের বাস এবং ইহার প্রাকীতিক সম্পদ অপ্পারামিত। 
সৃতরাং অবস্থাটা কল্পনা করিবার মত। এবং রাশিয়া যাঁদ বাধা না পায়, তবে কি 
হইবে? মাকিণ রাষ্ট্রনেতারা বলিতেছেন যে, এখনও এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর 
অণ্লে ৬০ কোঁট লোক রাহয়াছে, যাহাদের উপর সোভয়েট কীমিউানজম আজও 
-প্রভুত্ব বিস্তার কাঁরতে পারে নাই, কিন্তু সেই সম্ভাবনা আছে এবং যাঁদ তাহা ঘটে__ 
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097৮ ০11 0067) 9051৮ (07000011019 চম০010 00100] 001)91067- 
১8015 7007০ 0080 07611 ০1 0১6 0962] 0০009180001 006 ০110... 


যুদ্ধোত্তর নশীতর মূলকথা ১৩. 


-তবে, গোটা পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশশ সোভিয়েট 'াম্য- 
বাদের আওতায় চলিয়া যাইবে । আমোৌরকা নিশ্চয়ই এই অবস্থা স্বীকার কাঁরয়া 
লইতে পারে না। কারণ যেখানে রাশিয়া ঢুঁকয়ার্ছ, সেখানেই “স্বাধীনতা ন্ট, 
সভ্যতা বিপন্ন এবং পুলিশ? রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে”। 


গত ১৭৫ বৎসর যাবৎ মাকিণি যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন জাতি হিসাবে গাঁড়য়া 
উাঠবার পর আন্তজাতিক শান্ত, ব্যান্তস্বাধীনতা, জবনযাব্লার উন্নাত ইত্যাদি 
নীতি স্বদেশে ও বদেশে অনুসরণ কাঁরয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই শান্তপূর্ণ 
আত্মপ্রকাশের পথে বাহিরের চাপের জন্য মাঝে মাঝে বিভ্রাটও ঘাঁটয়াছে। এজন্য 
উনাঁবংশ শতকে একটা 00706 1)০০৮৭10৩, প্রচার করিতে হইয়াছিল, যাহা 
দ্বারা প্রোসডেন্ট মনরো ১৮২৩ খষ্টাব্দে ঘোষণা করিয়াহলেন যে, আমোরকা 
একমাত্র আমোঁরকানদের জন্য, ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ 
কাঁরবে না এবং ইউরোপও যেন আমোরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে 
না আসে। ইহার ফলে আমেরিকা পররাম্ট্র ক্ষেত্রে [01105 01 15018%0102 
বা ণনলিপ্ততার নীতি' অনুসরণ কারয়াছিল। প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া 'মন্রো মতবাদ'- 
সঞ্জাত নালপ্ততার নীতি অনুসরণের পর উহা বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের বিপাকে 
পাঁড়য়া পাঁরত্যন্ত হইল, যাঁদও “ন্লি্ততাপন্থীদের' সংখ্যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়ও কম ছিল না। ১৮২৩" খ্‌স্টাব্দের “$1010100 [)০0০৮706, বিংশ শতকে 
পাঁরবার্তত হইতে হইতে ১৯১৪৭ খজ্টাব্দে ১২ই নার্৮) প্রোসিডেণ্ট ট্রুম্যানের হাতে 
গণ 1010100০০150-য়ে পাঁরণতি লাভ কাঁরল, যাহা দ্বারা অমাঁরকা* আজ 
আন্ত্জাতক জগতের প্রায় সর্বত্র জড়াইরা পাঁড়য়াছে। কেন? ইহার জবাব 
পাওয়া যাইবে প্রথম মহায্‌দ্ধের সময় যখন ১৯১৬ খষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট উইলসন 
ঘোষণা কারয়াঁছলেন,_ 

“০ 276 0৮010100115, 000 জে ক্00010. 01 1001 1] 0৩ 
1110 01 1110 01711, 1100 110.00515 01 11 11201101705 70 01017" 0৮1) 
৪150. ড০ 0০ 192717075৮1) 070 105৮, উ৮6 20608 10৮701000 
19 10651620100 4,781 25 চা] 25. 07০ 0717 01 75010799800 
912) 

আজকার পাঁথবাঁতে সমস্ত জাতির ভাগ্য পরস্পরের সঙ্গে বিজাঁড়ত। 
তরাং আমোরকার পক্ষে নির্লিপ্ত থাকা আর সম্ভব নহে& কিন্তু মাকিণ 
গভর্ণমেশ্টের মতে মান্ষের শান্তি, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি স্সাক্রমণশীল সোভয়েট 


১৪ সোভিয়েট-মাকিপ পররাম্নশীত 


-কমিউনিজমের পাল্লায় পাঁড়য়া নস্ট হইতেছে। 'দ্িবতয় মহাযুদ্ধের অব্যবাহত পরেই 
১৯১৪৫'এর শেষভাগ হইতে ১৯৪৬, ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালের ঘটনাবলী (আশ্ট্িয়া, 
' চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাপ্ড, গ্রীস, তুরস্ক, ইরাণ এবং জার্মাণী, ফান্স ইত্যাদ) 
মাঁকিণ যুস্তরাষ্ট্রকে উৎকশ্ঠিত কাঁরয়া তুলিল। ফলে, সামারক ও অর্থনোতক 
কারতে হইল। গোড়ায় এই নীতি ছিল কমিউনিজমকে নিদিষ্ট এলাকায় 'আটক৷ 
রাখা”) এক্ষণে উহা দাঁড়াইয়াছে 'প্রাতদ্বন্দ্বিতার' মধ্যে জেনারেল ব্রাডাল বাঁলতেছেন, 
087 1016100 [00110/ 1125 1107 5171090 170111) 01001717010 
$0 ০০0930  0070001101910.১  -কারণ প্রোসিডেণ্ট টম্যানের মতে 
“স্বাধীন জাতসমূহের উপর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ আব্ুমণের দ্বারা 
'জোরপূর্ক সমাগ্রক রাস্ট্রবধানের অত্যাচার চাপাইয়া দিলে আন্তর্জাতক 
শান্তির 'ভান্ত ক্ষয় পাইয়া যাইবে এবং ফলে আমোরকার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন 
হইবে। সুতরাং পৃথবীর যেখানে যত স্বাধীন জাত এই ধরণের আক্রমণ 
প্রাতরোধ কারতেছেন, তাঁহারা মাঁকর্ণি যুক্তরান্ট্রের কাছ হইতে সামারক ও অর্থ- 
নৌতিক সাহায্য পাইবার আঁধকারী। প্রথমতঃ গ্রীস এবং তুরস্ককে উপলক্ষ্য 
কারয়াই এই শখ) ])০৮/৭7০, ঘোঁষত হইয়াছিল, যাহা ক্রমে ক্রমে ইউরোপ 
ও এশিয়ার বহুস্থানে প্রযোজ্য হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে 
যে, ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম গ্রীক গডর্ণমেন্টের বরুদ্ধে ১৩ হাজার 
গ্রঁক কাঁমউনিম্ট সৈন্য গ্রীসের উত্তর দিক হইতে গোঁরলা যুদ্ধ আরম্ভ করে। 
আর ১৯৪৫ সালের শেষভাগে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, তুরস্কের 
'সাহত তাঁহাদের যে ২০ বৎসরের বন্ধৃতার সন্ধি ছিল, তাহা বাতিল বাঁলয়া 
বিবেচিত হইবে। সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট দার্দানোলস প্রণাল'র উপর তুরস্কের সঙ্গে 
'নিয়ন্লণ ও সামারক আঁধকার দাবী করেন। পরে পূর্ব তুরস্কের দুইটি বড় 
প্রদেশের উপরও রাশিয়ার পুরানো আঁধকার দাবী করা হইয়াছিল ।) 


এভাবে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যদানের মূল কথা হইতেছে যৃদ্ধ- 
বধহস্ত এলাকাগুলিকে “শন্তিশাল” কাঁরয়া তোলা । কারণ মাকিণ গভর্ণমেণ্ট 
লক্ষ্য কাঁরয়াছেন যে, 'শান্তশালী এলাকায়” কমিউনিজমের আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ 
'স্ফল হইতে পারে না। অপর পক্ষে "দূর্বল স্থানে” প্রবেশ ও আঘাত হানাই 
কমিউীনষ্টদের সহজ কৌশল। সুতরাং ৪1৮5%0075 01 ছ2100995,-কে মার্কন 
'গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের অনুসৃত অর্থনৌতিক পুনর্গঠন, শিজ্পগত সাহায্য এবং 
'সৈন্য ও সমর-সম্ভারের সহায়তার দ্বারা 80090077501 960600,- য়ে 


য্যম্ধোত্তর নীতির মূলকথা ১৫ 


“পরিণত কাঁরতে চাহেন। এই নীতিরই আভব্যান্ত দেখা যাইতেছে প্রথমতঃ 
শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে ইউ-এন-ও মারফৎ কাজ করা এবং খণ ও ইজারা, মার্শাল 
'গ্ল্যান ও “পয়েন্ট ফোর প্রোগ্রামের' চতুর্থ নং কর্ণপদ্ধাত, যাহার প্রধান উদ্দেশ্য 
টেকাঁনক্যাল সাহায্যদান) কার্যাবলশর মধ্যে । 


কিন্তু মাঁক্ণি গভর্ণমেন্ট দাবী করিতেছেন যে, কেবল সোভিয়েট কাঁমউ- 
নিজমকে প্রাতিরোধ ও প্রাতহত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের আসল 
লক্ষ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌভ্রান্র রক্ষা, আইন ও শৃঙ্খলা প্রাতন্ঠা এবং 
সমগ্র মনৃষ্যজাতর মঙ্গলাঁবধান ও গণতান্নক আধকার রক্ষা। অর্থাৎ এক 
কথায় দুনিয়াব্যাপী “সামাগ্রক শান্ত, ("[08] 00০০০,-০[010] আঞতে নয়!) 
'গাঁড়য়া তোলা । এজন্য বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান মাকিণ পররাষ্ট্রনীতি 
৬াঁট মূল বিষয়ের উপর দাঁড়াইয়া আছে। যথা 

(১) রাম্ট্রসঞ্বঘ বা ইউ-এন-ও'কে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন কারতে ও সর্বতো- 
ভাবে শন্তিশালণ কারতে হইবে। 

(২) স্বাধীন জাঁতসমূহের সামারক শান্ত বাদ্ধ কারতে হইবে পারস্পারক 
আত্মরক্ষার জন্য এবং ইউ-এন-ও'র প্রাতি দাঁয়ত্ব পালন ও বাঁভন্ন আণুিক চুস্তি 
পালনের জন্য। 

(৩) বন্ধূভাবাপন্ন রাষ্ট্াটীলকে অর্থনৈতিক ও টেকনিক্যাল সাহায্য দিতে 
হইবে- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সাম্যবাদ প্রাতরোধের জন্য। 

(৪) মৌলিক মানাবক আঁধকার ও ব্যান্ত-স্বাতন্য্যের মর্যাদার প্রাতজ্খা দিতে 
হইবে। 

(৫) গণতান্ত্িক জীবনধারাই যে স্বোত্কৃষ্ট, এই তথ্য ও সত্য প্রচার 
কাঁরতে হইবে এবং 

(৬) বতমান দুনিয়ার প্রত্যেকটি বৃহৎ সমস্যার মূলেই রহিয়াছে সোভয়েট 
রাশিয়া, এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। 


মাঁক্ণ গসনেটের পররাম্ট্র-কমিটির রিপোর্ট হইতে আমরা এই মূল বন্তব্য- 
গুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম, যাহা দ্বারা আধুনিক জগতের ঘটনাবলীর 
মাঁকর্ণী ভাষ্য স্পস্ট বুঝা যাইবে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যে নূতন মতবাদ বা 
শ11])20 [0০০%159 প্রচার কারতেছেন, ঘুদ্ধোত্তর জগতে উহার একাঁদকে 
লক্ষ্য আক্রমণশশল কমিউনিজমের গ্াতিরোধ এবং অন্যাদকে সামাশ্রক শান্তির 
-প্রাতিষ্ঠা।' 


“যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয় !”” 


সোভিয়েট-মাকিণ বিরোধের ফলে যেভাবে আন্তর্জাতিক জাঁটলতা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, তাহাতে কিছ কিছু আভনব অবস্থারও আমরা সন্ধান পাইতোছি, 
যাহা ইতিপূর্বে ইতিহাসে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় নাই। ইহার মধ্যে ০০01৭ 
দাত” বা ঠান্ডা লড়াই” শব্দ হসাবে যেমন ববাচত্র, তেমনই এক আভনব 
পাঁরাস্থাতরও ইহা তাপানদেশক যন্ত্রের মত। ১১৯৪৮ সালে জার্মীণীর রাজধানশ 
“বাঁর্লন অবরোধ” উপলক্ষে এই ঠান্ডা লড়াইয়ের আঁভনব উত্তেজনা দেখা 'দয়াছিল, 
যখন হাতে-কলমে যুদ্ধ ছিল না, অথচ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যুদ্ধের অনুরূপ 
হাওয়া ছিল॥ অবশ্য আজও ঠান্ডা লড়াই চলতেছে (এবং কোরয়ায় চলতেছে 
গরম যুদ্ধ'), কিন্তু বালিনে আগের মত আর তঈব্রতা নাই। জার্মাণী যেমন 
পূর্বে ও পাঁশ্চমে বিভন্ত এবং পাঁশ্চমাংশ আবার মাঁকণ, বাঁটিশ ও ফরাসাঁ এলাকায় 
খণ্ডিত, খাস বালিন সহরও তাহাই এবং ইহাও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবদান। 
বার্লনের এই খাণ্ডিত অংশগুীলর সঙ্গে পূর্বাংশের যে যোগাযোগ ছিল, উহার 
চাবিকাঠি ছিল সোভয়েট এলাকায়, অর্থাৎ পূর্বাণুলে। রেল, রাস্তা ও খাল 
ইত্যাদির সংযোগে সহরের পশ্চমাংশে যে সমস্ত সরবরাহ আসত, উহার মর্মকেন্দ্ 
ছিল পূর্বখণ্ডে সোভয়েটের হাতে। কিন্তু পর্ব ও পাঁশ্চমের রাজনোতিক 
বিরোধের ফলে সোঁভুয়েট পক্ষ যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ কারয়া দেন। 
ফলে, পৃশ্চিম বাঁলিনে কেবল অচল অবস্থার উদ্ভব হইল না, জবালান ও খাদ্য- 
দ্রব্যের অভাবে ২৫ লক্ষ নাগাঁরকের জীবনও বিপন্ন হইল। ইঙ্গ-মাকণ পক্ষ 
অবশ্য বিমানযোগে সরবরাহ দিয়া এক 1বস্ময়কর নৈপৃণ্যের পাঁরচয় দিয়াছিলেন, 
কিন্তু এই নিদার্ণ অবস্থার জন্য রাঁশয়া ও আমেরিকার মধ্যে লড়াই লাগিবার 
উপব্লম হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের বসন্তকালে বাঁলনের এই সঙ্কটের আরম্ভ এবং 
প্রায় এক বৎসর বহন টানা-হেশ্চড়া ও আন্দোলনের পর ১৯১৪৯ সালের বসন্তকালে 
€১২ই মে) ইহার অবসান ঘটে। বিশেষভাবে এই সময়টাই ছল 'ঠাণ্ডা লড়াইয়ের 
যুগ"! ঠান্ডা লড়াই গরম লড়াইতে পাঁরণত হইবে কিনা, তাহাই ছিল সৌদন 
বহ্‌ লোকের উৎকণ্ঠার বিষয়। 


কিন্তু কেন এই প্রকার অবস্থা দেখা দেয়ঃ? মাকিণ পররাস্ট্রনীতর 
নির্ধারকগণ ইহার একটা অভিনব জবাব দেওয়ার চেষ্টা কাঁরয়াছেন, যাহা 
আমাদের দেশের সংবাদগীত্রে কখনও শুনা যায় নাই, কিম্বা আলোচনা হইয়াছে 


যদ্ধও নয়, শান্তিও নয় ১৭ 


বালয়া আমাদের মনে পড়ে না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, অ-কমির্উীনম্ট 
দেশগুলির আঁধকাংশই সাধারণতঃ এই খিওরণ বা তত্ব অনুসারে চলেন যে, হয় 
তাঁহারা যদ্ধ, নয় তাঁহারা শান্তির অবস্থায় আছ্ছেন। মাঁকর্ণ গভর্ণমেন্টের 
পররাস্দ্রীয় এবং অন্যান্য বভাগ শান্তির জন্য সংগঠিত, দুনিয়ার অন্যান্য দেশ 
সম্পকে তাঁহারা সেইভাবেই চলেন। যাঁদ যুষ্ধ বাধে, তবে কুটনোতিক সম্পর্ক 
ছন্ন করা হয় এবং দেশরক্ষা-দপ্তরের উপর দায়িত্ব পড়ে এবং হাতে-কলমে যুদ্ধ 
চীলতে থাকে। কিন্তু সোভিয়েট কাঁমউানিজম একটা মধ্যবতর্শ অবস্থা_ যুদ্ধ 
ও শান্তর একটা অস্পম্ট এলাকা আঁবচ্কার কাঁরয়াছে। 


40010 ০৮1০৮ €00101770117)1577। 1105 110৮91009ণ0 8 17710ো700- 
018,009 520, 2 61110105200 00৮93187৮2৮ 200 7092,06+ 
এবং এই অবস্থাটার নাম হইতেছে ০ সা, 7106 [)০৫০' -অর্থাৎ 
যুদ্ধও নয়, শান্তও নয়। সোভিয়েট বিপ্লবের সময় ব্রেম্ট-লিটোভস্ক সহরের 
যে সন্ধির দ্বারা €৩রা মার্চ, ১৯১৮) সোঁদনের জার্মাণ ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের 
অবসান হইয়াছিল, প্রকাশ যে, ট্রটস্ক সেই সান্ধর সম্পকেহি ২০৮ দা, 00 
০৪০, এই বাঁচত্র তথ্যের আঁবচ্কার কারয়াছলেন। সাধারণতঃ মানুষ যুদ্ধ 
বোঝে কিম্বা শান্ত বোঝে। কিন্তু 'যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়”, এমন অদ্ভূত 
অবস্থার তাল পাওয়া কাঠন। ফলে, ধনবান ও শীন্তমান আমোরকা এই গোলকধাঁধায় 
পাঁড়য়াছেন__ তাহারা শান্তির জন্ট তৈয়ারী হইবেন, না যুদ্ধের জন্য 2 অথচ এঁদকে-- 
“০ ০ 0০৮০91115:1011110105 11010001097 2৮70 ০0101017656 ৮৮০10 
(0 1১1০1১41101) 10 4৮ 951717 ো০ ঠা 0১2৮ 1065 706? 
যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে এবং বড় বড় মস্তিষ্ক 
খাঁটতেছে অথচ যুদ্ধ নাও বাঁধতে পারে। জন: ফল্টার ডুলেসের মত মাতব্বরও 
স্বীকার কারতেছেন যে, তাঁহারা এই 'ন যযৌ ন তস্থো” অবস্থায় হতব্াঁদ্ধ 
হইয়াছেন। কারণ, 

“17611 617০ ভ0710. 11100011)0117910 700151095০৮ জ, 100৮ 
[70০%0০1, 1 79 11810 (0 000109 ৮1700170100 10110 101]112 1006- 
[710171.5 0109011610৮] 70105070175. সামরিক বা রাজনৈতিক, কোন্‌ িবচার- 
বুদ্ধ দ্বারা চাঁলতে হইবে, আমেরিকা তাহার ঠাহর পাইতেছে না। কারণ, বর্তমান 
অবস্থা যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়! 


আন্তজাতিক অবস্থার এই বিভ্রান্তির জন্য আমেরিকাকে দুই ফ্ুশ্টেই নজর 
দিতে হইতেছে-সংগঠন ও সংগ্রাম। কারণ, ঠান্ডা লক্াইয়ের আবহাওয়ায় 
এ 


৯৮. সোভিয্লেট-মাকিণ পররাশ্ট্রনশীত 


আন্তর্জাতিক জগতে যে কুজ্ঝাটিকার সৃম্টি হইয়াছে, উহার মধ্যে সুদনের সূর্যের 
মুখ দেখা যাইতেছে না। ফলে, ইউরোপ ও এশিয়ার কতকগাঁল এলাকার জন্য 
আমেরিকাকে কোট কোট টাফা খরচ কাঁরতে হইতেছে যুদ্ধাবধবস্ত জনসমাজের 
পুনগঠিনের জন্য কিম্বা সর্বাঙ্গশণ পুনর্বসাতির জন্য- যাহাতে রাজনশীতর দক 
দয়া তাহারা কাঁমউনিজমের খপ্পরে না পড়ে। আর সেই সঙ্গে আত্মরক্ষার 
জন্য সামরক আয়োজনও কাঁরতে হইতেছে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের দ্বারা এবং 
এ কারণেই প্রাতি বংসর আমেরিকার সামরিক বাজেট অসম্ভব রকম বাদ্ধ 
পাইতেছে। অর্থনোতিক ও সামরিক উভয় দিক দয়া শান্তশালশ না হইলে 
আমেরিকার সাহায্যপৃষ্ট এই সমস্ত দেশ সোভিয়েট সাম্যবাদের আক্রমণ ও 
অগ্রগাঁত রোধ কাঁরবে কিরূপে 


কিন্তু যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়, এই যখন দানয়ার অবস্থা, তখন সোভিয়েট 
রাশিয়া বাহ্যতঃ আমোরকার মত উত্তোজত, উদ্বিগন এবং রণকোলাহলমুখর নয় 
কেন? বরং রাশিয়া 'স্টকহোম শান্তি আন্দোলনের, দ্বারা সারা পাাঁথবীতে 
যুদ্ধাবরোধশী মনোভাব গাঁড়তেছে কেন এবং কেনই বা আমেরিকাকে যুদ্ধাবলাসী 
নয়া ফ্যাঁসম্টরূপে চীান্রত করিতেছে 2 মাঁক্ণ রাজনীতাবদূগণ ইহার দুই 
প্রকার ব্যাখ্যা কাঁরতেছেন। প্রথমতঃ, ম্টকহোম শান্তি আন্দোলন একটা 1বরাট 
রাজনৈোতিক ধাগ্পা মান্র। আসলে সোভিয়েট রাশিয়ার সামারক সংগঠন এখনও 
প্রভৃত শা্তশালনী, "বশাল সৈন্যবাহনন তাহাদের প্রস্তুত রাঁহয়াছে_অনুমান 
২০০" াভিসনের কম নহে-এবং সেই অন্যায় ট্যা্ক ও এরোপ্লেন। গেত 
২৬শে জান্য়ারী বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্াঁল এক বক্তৃতায় বাঁলয়াছেন__ 
“রাঁশয়ার কার্যকলাগ দৌঁখয়া' এই আশঙকাই হয় যে, যথেন্ট সামরিক 
বল না থাকার জন্য বিশ্বের গণতান্নক দেশগ্ালকে বিশেষ বিপদে পাঁড়ত 
হইবে। গোলন্দাজ বাহনী এবং পণচশ হাজার ট্যাঙ্ক সহ রাঁশয়ার মোট ১৭৫ 
ডিভিসন সৈন্য আছে। স্ব সময়ের জন্য তাহাদের ২৮ লক্ষ সশন্ব সৈন্য মোতয়েন, 
ইহার উপর তাহারা প্রয়োজনমত আরও ২৮ লক্ষ সৈন্যকে সশস্ত্র করিতে পারে। 
প্রায় কুঁড় হাজার বিমান লইয়া রাশিয়ার িমানৰহর গঠিত আর বিশ্বের মধ্যে 
রাশিয়ারই সর্বাঁধক সাবমেরন আছে। অথচ রাশিয়ার আক্রান্ত হইবার কোন 
আশঙকা নাই”)। তথাঁপ আমোরকা ও “স্বাধীন জগতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রাত- 
দ্বান্দতায় সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার মত প্রস্তুতি এখনও তাহার সম্পূর্ণ হয় 
নাই__িগত মহাষ্‌দ্ধ্রে ধারা সামলাইয়া উঠতেই তাহারা ব্যাতব্যস্ত। এশিয়াতে 


য্‌দ্ধও নয়, শান্িতও নয় ১১ 


নূতন চীন এবং ইউরোপে রণক্ষত রাশিয়া, এই দূইয়ের পূনগঠিন সমস্যায় আরও 
'দীর্ঘকাল লাগবে। সুতরাং হীতিমধ্যে শান্তি আন্দোলনের দ্বারা জনসাধারণ ও 
বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টকে ভুলাইয়া রাখা তাহাদের প্রয়োজন। কিন্তু যখন 
ভাহারা প্রদ্তুত হইবে, তখন প্রয়োজনমত পাঁশম ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা 
দাঁক্ষণ-পূর্ এীশয়ায় তাহারা আঘাত হাঁনবে। এই সম্ভাবনার জন্যই আমেরিকা 
অলস থাকতে পারে না এবং রাশয়ার শান্ত আন্দোলনেও 1ববাস করে না। 


দ্িবতীরতঃ, আঁহংসা ও শান্তবাদ কামউানজমের মধ্যে নাই, উহা মূলতঃ 
সশস্ত্র সংগ্রামে ও বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী । সতরাং উহার নীতি ও পদ্ধাতর মধ্যে 
'শান্তিপূ্ণ উপয়ণ বাঁলয়া কোন বস্তু নাই। তথাপ িটলারী ফ্যাঁসজমের 
সঙ্গে উহার মূলগত একটা প্রকাণ্ড বিভেদ আহ্ছ, যাহা মনে রাখবার মত। 
[হটউলার জঠ্ণ জাতির শ্রেঠেত্ব ব*বাস করতিন এবং একমান্র জার্মাণরাই 
দানার উপর শাসনের অধিক'রী এই ধারণা নাৎসী নায়কদের ছিল। ফলে, 
এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দতে হইলে অপর জাতিকে যূদ্ধর ন্বারা পরাঁজত কারয়া 
আপনাদের বশে আনা প্রয়োজন। কিন্তু সোভিঃেট কমিউানজমের মধ্যে এই 
জাতিগত শ্রেন্ঠতার আভমান নাই এবং 'জাতীয় যুদ্ধ বা 21102] 
*৮£৮1য়েও তাহাদের বিশ্বাস নাই প্লরং 'জতাঈয় যুদ্ধকে তাহারা 'আন্তাতক 
মানাবকতা'র ও 'জনগণের প্রগতির [বিরাধী বালয়া মনে করে। জাতীয়তার 
মূলে শ্রেণশ-আভিজাত্যের প্রেরণা আছে বাঁলয়া, উহাকে তাহারা এড়াইয়া চলিতে 
চাহে। সুতরাং 'জাতীয় সংগ্রাম'র বদলে 'শ্রেণী-সংগ্রামই তাহাদের লক্ষ্য। 
প্রত্যেক দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণীশীবদ্বেষ উস্কাইয়া দিয়া সেই দেশের রাঘ্ট্র- 
ব্যবস্থাকে ধহংস ও কামউানন্টদের করতলগত করাই আন্তজাতিক সাম্যবাদগণর 
লক্ষ্য। এই মতবাদের মাঁকণ ভাব্যকার বালতেছেন যে, বর্তমান যুগোম্লাভয়ায় 
জাতীয়তার জাগরণ দোঁখয়া সোভয়েট সাম্যবাদ আরও সাবধান হইয়াছে। 
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২০ | সোভিয়েট-মাকিণ পররাম্ট্রনশীতি 


সুতরাং শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা অভীম্ট-সাদ্ধিই যাহাদের প্রধান লক্ষ্য, তাহারা 
জাতীয় সংগ্রাম চাঁহবে কেনঃ এবং এজন্যই বাহ্যক শান্তি আন্দোলনের 
দ্বারা তাহারা এত য্দ্ধাবরৌধী প্রচারকার্য কারতেছে। কিন্তু গৃহযুদ্ধ বা 
শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে তাহারা টু* শব্দাট করে না, এই দিক দিয়া তাহারা একান্ত 
নীরব। কারণ, তাহারা জানে যে, শ্রেণ-সংগ্রামের হাতিয়ার দিয়াই তাহারা 
বাভন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টকে ঘায়েল কারিতে পারবে মিঃ ডুলেস বাঁলতেছেন,__ 
“019 917901৮677958 ০01 (7০১৪ 77911700515 ৭110 ডা) 1) 111০ 1০ 
10190 0012110111019]7, 0]701101) 0০৮০1010015, [)011609] [0৮৮05 8110 
18)01]] 111110179১ 170৮ 1125 00110111271 11000101109 ০৮০1 81)0101 01)0- 
11110 04 1170 ০101170 11101110217 12৮06 17? 
অতএব রাশিয়ার পক্ষে বাহ্যিক শান্তি আন্দোলন তো লাভের কথা! কারণ, 
জাতীয় যুদ্ধ' ছাড়াই তাহারা সমগ্র মনষ্য-সমাজের এক-তৃতীয়াংশের উপর প্রভাব 
খাটাইতেছে 'বাভন্ন গভর্ণমেন্ট, রাজনোৌতক দল ও শ্রামক সংগঠনগীলর মারফৎ। 
লেনিন বাঁলয়াছেন যে, ১৯১৮ সালের ব্রেম্ট-লিটোভস্ক শান্তি-সন্ধির দ্বার 
সোভয়েট বিপ্লব স্বাস্তর নিঃশ্বাস ফোঁলবার সুযোগ পাইয়াছিল। সূতরাং 
আজও যে স্টকহোম" শান্তি আন্দোলনের পিছনে সোভয়েট সাম্যবাদের সেই 
বৃহত্তর প্রস্তুতির কৌশল নাই, এমন নিশ্চয়তা কে দিবে বিশেষতঃ লোননের 
মতে রত সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গে সোভয়েট সাম্যবাদের সঙ্ঘর্ 


তএব বাধ্য নু রা আত্মরক্ষার জন্য বিপুল সামারক 
ং ইউরোপ ও এঁশয়ার 'বাভন্ন দেশে বিপুল অর্থ ব্যয় কারিতে 
সোভিয়েট রাশিয়া এই দিক দয়া সাঁবধাজনক অবস্থায় আছে। 
সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ গোঁড়া রা 18%7,00 কামউনিষ্ট পাঁথবীর 
₹শ দেশেই রাহয়াছে এবং তাহারা সুযোগ মত সেই দেশের গভর্ণমেণ্ট ও 
4১টি 
পা ৭ যুদ্ধের প্রয়োজন ইহাদের নাই, বরং শ্রেণী-সংগ্রাম 






সিট গড়ার ধ অত্যন্ত ক্ষাতকর। অতএব আমোরকার্‌ 
্্তে কি আপ রাধী কিম্বা শান্তি আন্দোলন একটা 
০০৭ মা 12 ৪১৭ আন্তজ্শাতক কামউনিম্ট বিপ্লবের 
রাখা এবং সরল বিশ্বাসী জনগণকে, 


পররাস্ট্রনীততে পামারক প্রভাব ২১ 


বশেষভাবে উদার মতাবলম্বঁ বাঁদ্ধজীবী ও রাজনশীতিকগণকে, 'কিদ্রান্ত 
করা। যাঁদ আমেরিকা বুঝতে পারত যে, কোন প্রকার যুদ্ধ ও অশান্তিতে 
সোভিয়েট সাম্যবাদের রুচি নাই, তাহা হইলে মার্রিণ গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত হইতে 
পাঁরতেন। কিন্তু অতাঁত হাতহাস এবং ১৯৪৫--৫০'এর কার্যাবলী হইতে 
আমোঁরকা তেমন কোন প্রমাণ পাইতেছে না। * বরং “যুদ্ধও নয়, শান্তও নয়'_ 
এই আভনব অবস্থা রাঁশয়ারই সল্ট এবং ইহার জন্য আমোরকাকে স্বরাষ্ট্র ও 
পররান্ট্রীয় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাঁকতে হইততিছে-যাহার জন্য আমোরকার 
ঘ.দ্ধাত্াজন এত স্পম্ট হইয়া উঠিতেছে। 


গত কষেক বংসর ধারয়া আমোরকা'র পবরাষ্ট্রননীত নিঃসন্দেহে যৃধ্যমান 
বাঁলয়া প্রাতভাত হইতৈছে এবং যাঁদও কে'ন দেশের পররস্ট্রনীত আভ্যন্তরীণ 
স্বদেশীয় নীতি হইতে 'বাচ্ছন্ন নহে” এবং এই স্বদেশনীষ নীতি হইততছে সমূদ্রপারের 
বাঁভন্ন দেশের সাঁহত ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কাজ-কাববারের "দ্বারা জতীয় সমাদ্ধ 
ও এশবর্ধ বজাষ রাখা এবং বাঁদ্ু করা (যেমন গত দেড়শত বংসরেব বৃটেন সম্পার্ক 
আমরা 1বঞেষভাবে ইহা প্রত্যক্ষ কঁরিতোছ).তথ।প ইহা মৃখ্যতঃ আর একাট 
বৃহৎ প্রশ্নের সঙ্গে জঁড়ত এবং এই প্রশ্ন হইতেছে সামবিক। কারণ, হীতুহাসে 
দেখা [গষাছে যে, প্রকাণ্ড সামারক বলব প.পোষকতা না থাকলে রাজনৈতিক 
ও অর্থনৌতিক তব প্রাতিদ্বান্বতার ঘ্‌গে বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের অখণ্ড 
প্রতাপ বজায় রাখা যায না। এজন্যই পবরান্ট্রীঘ নাতি সাধারণতঃ বাণজ্য-নশীত 
ও রণ-নশীতর সাঁহত হাত-ধরাধাঁর কারযা চলে । গত প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবাহত 
পূর্ব হইতে বর্তমানকাল পয্ত আমরা একাদকে বৃটেন ও ফ্রান্সকে এবং অন্য 
ঈদকে আমোরকা ও জাপানকে এই নীতি অনুসরণ কারতে দেখিযাছ, যাহার 
সঙ্গে কাইজারের ও হিটলারের জার্মীণশ দূইবার প্রাতিদ্বান্দবতায় নাঁময়া দুনিয়া 
ব্যাপী বিভ্রাট বাধাইয়াছে। ীবশ্লেষণ কাঁরলে .দেখা ”যুরে, "যে. পররাম্ট্রীয় 
নশীতিকে বাণিজ্য-নশীত ও রণ-নশীত হইতে ববাচ্ছিন্ন কাঁরয়া দেখা একান্ত কাঠন। 
তথাপি লক্ষ্য কারবার এই যে. যে-কোন দেশের পররাম্্রীয় নশীতই একমাত্র সেই 
দেশের অ-সামারক গভর্ণমেণ্টেরই বিবেচ্য বিষয়__যাহার সঙ্গে বাহ্যতঃ যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ 
ও বাণিজ্যাঁবশেষজ্ঞদের যোগ নাই। অর্থাৎ কোন বাঁণক বা সেনাপাঁত পররাম্টর- 


২২ সোভিয়েট-মাঁকণ পররাশ্মীনখছ 


নীতি সম্পর্কে সাধারণতঃ পরামর্শ দেন না, সংঁলম্ট মাল্লিসভা বা গভর্ণমেন্টই 
এই নীতি নির্ধারণ কাঁরয়া থাকেন জাতীয় কল্যাণ ও উন্নাতর জন্য । মাঁক্ণ 
গভর্ণমেন্ট দাবী করিতেছেন যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের, প্রাধান্য কিম্বা সামারক প্রতভুত্ব 
বজায় রাখবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের বর্তমান পররাস্ট্রনপীত অনুসরণ কারতেছেন 
না, কারতেছেন পৃথিবীর শান্তি ও সৌভ্রান্র রক্ষার জন্য এবং কাঁমউীনষ্ট উৎপাত 
হইতে বিপন্ন মনৃষ্য-সমাজকে ভ্রাণের জন্য। যাঁদ ইহার জন্য আত্মরক্ষার শান্ত সয় 
কাঁরতে গিয়া তাঁহাদের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি রণননীতপ্রধান বাঁলয়া মনে হয়, 
তবে উপায় কিঃ 

কিন্তু বড় বড় মাঁক্ণ রণনশীতাবদ ও রাজনীতিবিদ এই পর্যন্ত ঘাহা 
শিক বাঁলতেছেন এবং কারতেছেন, সেগ্াঁল লক্ষ্য কাঁরলেই দেখা যাইবে যে. 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে আমোরকার পররাস্ট্রনীত সংগাঠিত হইতেছে 
মূলতঃ মাঁকর্ণ সমর-বিভাগের দ্বারা । ইহা অত্যন্ত আঁভনব, সন্দেহ নাই। 
কেননা, মাঁক্ণ য্যন্তরাষ্ট্রর শাসনতন্ত্র বা সংবধান অনুসারে স্বয়ং প্রোসডণ্টই 
আমোরকার পররাষ্ট্রন্গীত নির্ধারণ ও অনুসরণের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন বান্ত। 
জনসাধারণের নিবচিত রাষ্ট্রপাতর্‌পে তানই ইহাত্র জনা দায়ী। ১৭৯৮ খ্‌ণ্টাব্দে 
প্রোসডেন্ট ওয়াশিংটন টমাস জেফ'রসনহক তাঁহার প্রথম সেক্রেটারী অব "্টট 
বেতমানে যে পদ পররাস্ট্র-সচিবরপে আমাদের দেশে পাঁরাঁচত) রূপ নিযুক্ত 
করেনা পররাস্দ্রীর় নীতিতে প্রোসডেন্টকে উপ'দশ দেওয়া ও তাঁহার এজেন্ট 
হিসাবে কাজ করাই ছিল এই নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ । অ:জও সেই 1নয়মান্‌সারে 
স্টেট টুভপার্টমেন্ট ও সেক্রেটারী অব ঘ্টেট আমেরিকার পপ্রাসডেন্টের দাশ্ছণ হস্ত- 
রূপে কাজ করিবার জন্যই নিযাত্ত হইয়া থাকেন। মাঁকর্ণ কংগ্রেসের উচ্চপাঁরষদ 
(সনেট) ও ীনম্নপাঁরষদ (হাউস অব 'রিশ্প্রজেন্টোটভন) রাষ্ট্রপপাতকে এ বিষয়ে 
বহু দক দিয়া সাহায্য কাঁরয়া থাকেন এবং নানাভবে প্রভৃত ক্ষমতাও খাটাইয়া 
থাকেন। কিন্ত ইহা মাঁক্ণ শাসনতন্তের নিয়মপ্রণালশ কিম্বা কংগ্রেসের আচার 
ও অনূষ্ঠাপনর কথা । জালে বতমান মাঁকি্ণ পররাষ্ট্রনীতর গ।ত ও প্রকৃতি 
পিধারণ কারতেছেন আমোরকার সমর-বভাগের কর্তা ও সামারক নেতব্ন্দ। এই 
অবস্থার সাহত গত ব্রংশ দশকের জাপানের অবস্থার বিস্ময়কর মিল আছে। 
(দ্বিতীয় মহায্‌দ্ধে জাপান কর্তৃক আমোরকা.ক আক্রমণের অন্যতম কারণও ছন্ল 
জাপানশ গভর্ণমেন্টের উপর সামারক নেতাদের অনাতক্রমণীয় প্রভাব ।) অবশ্য 
মাকিরণী কর্তারা কৈফিয়ং-স্বর্প বালতেছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
সাম্মারক সমস্যাই জবন-মৃত্যুর মত গ্রুত্ব অন কারিয়াছল। ফলে, সমর- 
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বিভাগের দাবীই সর্বত্র অগ্রাধকার বা [১7015 লাভ করিয়াছে এবং সেই,সময় 
“সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলন” যাহা বাঁলতেন, তাহাই চূড়ান্ত বাঁলয়া 
গৃহীত হইত-_একমান্র স্বয়ং প্রোসডেশ্টের অনুমোদনের প্রয়োজন 
হইত। যুদ্ধের অবসানও এই সংগঠন রাহয়া গিয়াছে এবং 
আমেরিকা মনে করে না যে, শীঘ্র কোন শান্তির হম্ভাবনা আছে। ফলে, “সাম্মীলত 
সেনাননীমন্ডলনী” ও “জাতীয় নিরাপত্তা পাঁরষদ” বতরমান মাঁকর্ণ গভর্ণমেন্টের 
পররাষ্ট্রনীতর উপর বিপুল প্রভাব খাটাইতেছে। এই প্রভাব যে কত বড় তাহা 
স্বয়ং জন ফম্টার ডুলেসের স্বীকারোন্ত হইতে স্পণ্ট বুঝা যাইবে। মিঃ ডুলেস 
বালতেছেন,_ 
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ইহার সোজা অর্থ এই যে, সেনানীমণ্ডলী ও জাতীয় 'নবাপত্তা পারদ 
বা ন্যাশনাল [সাঁকউীরাট কার্উীসলই বর্তমান মাঁক্ণ গভর্ণমেন্টের পররাস্ত্রীয় 
নীতি বহুলাংশে গঠন ও নিয়ন্ণ কাঁরতেছে এবং এই কাটীন্সিলের গঠন মূলতঃ 
সামারক। এমন কি, ইহা মিঃ এীকসনের পররান্দ্রীয় দপ্তরের চেয়েও ক্ষমতাশালী 
এবং যাঁদ এই নীতি ও পদ্ধাতকে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে, দেখা যাইবে যে, 
১১৪৫ সাল হইতে আজ পর্যন্ত মাঁক্ণ গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র নীতি হইতেছে: 
রণনশীত ও সামারক নীতিরই নামান্তর মান্র। শান্তর সময়ে যে-কোন দেশের 
গভর্ণমেন্টের পক্ষে এই অবস্থা নিঃসন্দেহে অভাবনীয়। 

১৯৪৫ সাল হইতে এই পররাম্ট্রীয় নীতি গত পাঁচ বংসর যাবৎ ?কভাবে 
সামারক নীতির সাহত ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে, তাহা কয়েকটি দঙ্টান্ত 
উল্লেখ কাঁরয়া দেখান যাইতে পারে £-০১) বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা, এই 
চাঁর শান্ত পরাঁজত জার্মীণশকে দখল করিয়া আছে। এই চতুঃশান্তর মধ্যে একমান্র 
আমোৌরকা ছাড়া আর সকলেই ১৯৪৭ সালের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব অধিকৃত 
এলাকায় সামারক শাসনের অবসান ঘটাইয়া অ-সামারক কর্তৃপক্ষের হাতে শাসনভার 
অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু আমোরকা ১৯৪৯ সালের গ্রীন্মকাল পর্যন্ত 
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জার্মীণনতে মিলিটারী গভর্ণমেণ্ট বজায় রাখিয়াছল। ইহার একমান্র কারণ 
মাঁক্ণ পররাম্ট্র-দপ্তরের সঙ্গে মাকিণ সমর-দপ্তরের মতভেদ এবং সামরিক 
কর্তৃপক্ষের প্রাধান্য লাভ। মক সেনাপাঁতিরা জার্মাণ সৈন্য ও সেনাপাঁতাদগকে 
প্রশংসা ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহারা ফ্রান্সের সঙ্গে মতভেদ 
ঘটাইয়াও জার্মীণীর সঙ্গে সহযোিতা কাঁরতে উৎসুক । , এই মনোভাবের জন্যই 
আমোরকার সমব-দপ্তর ফ্রান্সের চেয়েও পাঁশ্চম জার্মীণীর উপর আঁধকতর নির্ভর 
কাঁরতে চাহেন। (২) প্রশান্ত মহাসমূদ্রে জাপানী-আঁধকৃত দ্বীপপহঞ্জ সম্পর্কে 
মাঁক্ণ সেনাপতিরা এই বাঁলয়া জিদ প্রকাশ করিতে থাকেন যে, আমোরিকার 
আত্মরক্ষার জন্য এই দ্বীপগূুঁলি মাঁকর্ণ গভর্ণমেন্টের দখলে থাকা দরকার । 
মাকিণি সমর-দপ্তরের এই মনোভাবের জন্য ইউ-এন-ও'র উপনিবেশ-সংক্রান্ত কর্ম- 
পদ্ধাতি লইয়া মাঁকর্ণ গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে । এই ক্ষেত্রেও 
সামরিক নীতই প্রাধান্য অজ্ন কারযাছে। €৩)১ দাক্ষিণ বা ল্যাটন আমোরকার 
ঘাঁটগুঁলি লইযাও সমর-দপ্তরের সাহত পররাষ্ট্রীষ দপ্তরের যথেম্ট মতাবরোধ 
ঘটয়াছে। এই ঘাঁটিগুলি আমমারকার আত্মবক্ষাব জন্য হাতে রাখা একান্ত 
প্রয়োজন, ইহাই ছিল সামরিক কর্তৃপক্ষের মত। এই উদ্দেশ্যে পানামার নৌঘাঁটিকে 
আধকতর সূরাঁক্ষিত ও সূসাঁজ্জত কারবার জন্য এক বিবট ব্যযেব পাবকজ্পনা 
হইয়াছিল এবং এক দীর্ঘস্থায়শ লীজের প্রস্তাব,হইযাঁছল। শেষ পর্যন্ত ইহা? 
অবশ্য স্থাগত রাঁহযাছে। (৪) উত্তর আফ্রকার 'লাবিয়াতে ইতালীয়দের যে সমস্ত 
উপানবেশ ও ঘাঁটি ছিল, সেগুলি সম্পকেও মাঁক্ণ সমর-বিভাগ যথেম্ট সোরগে'ল 
কারয়াছেন। এখানে অবশ্য অন্যতম দাবীদাব ও অংশদাব ছিল বৃ্টন। পরে 
সামারক ও অ-সামারক কর্তৃপক্ষের মধ্যে আপোষেব জন্য বুটেন ও আমোরকার 
মধ্যে একট মশমাংসা হইযাছে। ইহাব মূল অবশ্য ছিল ইউ-এন-ও। (৫) উত্তর 
অতলান্তিক চৃন্তও গোড়াতে যেভাবে পারকল্পিত হইযাছল, পরে মাঁক্ণি সমর- 
দপ্তরের চাপে উহার পাঁববর্তন ও পাঁরবর্ধন কাঁরতে হইযাছে। গোড়াতে এই দ্লীস্তর 
উদ্দেশ্য ছল প্রধানতঃ রাজনোৌতিক এবং পারস্পাঁরক সহযোগিত র দ্বারা আত্মরক্ষার 
শান্ত-বাদ্ধ। এজন্য কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যান্ড, লাক্সেমবুর্গ ও 
মাঁক্ণ যা্তরাষ্ট্র_এই কয়াট রাষ্ট্রকে লইয়া চুন্ত-সম্পাদনের কথা ছিল। কিন্তু 
মাঁক্ণ সেনাপাঁতিরা বাধা দেন। তাঁহারা বুলন যে, সামারক ও রণনোতিক সুবিধার 
জন্য কতকগুলি ঘাঁঁটর প্রয়োজন- যেমন, গ্রণণল্যান্ড, আইসল্যাপ্ড, এজোর্স দ্বীপ 
এবং আলপাইন গিরিসঙ্কট। ফলে, প্রস্তাবিত রাজনোতক চীন্তর গণ্ডি বাড়াইয়া 
সামারক মৈত্র ও সহযোগিতার মধ্যে প্রসারিত কারতে হইল এবং অনেকগ্ল 
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'আতীরন্ত রাম্ট্রকে উত্তর অতলান্তিক চুন্তির মধ্যে গ্রহণ কাঁরতে হইল । ইহার "জন্যও 
দায়ী মাকিণি সমর-বিভাগ, যাঁহারা আঁফ্রকা হইতে বহু দূরবতর্গ জাপান পন্ত 
'একই নীতি অনুসরণ কারিতেছেন। 


প্রোসডেন্ট ট্রম্যানের পূর্ববভাঁ যুগে মাক্ণি পররাম্দ্রীয় নাতর চেহারা ও 
চাঁরত্র এই প্রকারের সামারক ছিল না। কন্তু আজ সেনাপাত ও সমরাবশেষজ্ঞ- 
গণ সবন্প বিপুল প্রভাব খাটাইতেছেন, যাঁহারা কেবল ঘাঁটি, কামান-বন্দুক, 
এরোপ্লেন ও আণীবক বোমা দিয়া আধিপত্য বজায় বা “সম্ভাঁবত শত্রুকে” ঘায়েল 
করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। ফলে, রণনশীতির দাপটে রাজনপীাত পশ্চাদপসরণ 
কারয়াছে, যাহার প্রকৃম্টতম উদাহরণ কোয়া এবং পূর্ব এীশয়া। চীন, কো'রয়া, 
ফরমোজা কিম্বা জাপানী ও প্রশান্ত মহাসাগরায় দ্বীপপুঞ্জ অথবা পশ্চিম ইউরোপ 
সম্পর্কে এ পযন্তি মাঁকর্ণ সামারক প্র্ষগণ যে সমস্ত বিবৃতি. বন্তৃতা কিম্বা 
ভাষণ দিয়াছেন, সেগুলি একত্র কাঁরলে এক মহাভারত রাঁচিত হইবে । পাথবীর 
অন্য কোন দেশের, এমন কি বৃটেন বা ফ্রান্সেরও রণনশীতাবদ ও সমর বিশেষজ্ঞ 
গণের মতামত আমেরিকার রণনেতাগণের মত রাষ্ট্র-জীবনে এতটা প্রাধান্য অর্জন 
করে নাই। জেনারেল আইসেনহাওয়ার, জেনারেল ম্যাকতরীর্থার, জেনারেল ওমর 
ব্রডাল, জেনারেল জর্জ মার্শাল, প্রীতি আমোরিকার বহু খ্যাতনামা সামারক পুরুষ 
আজ প্রাতাঁদনের সংবাদপত্রের স্তম্ভগ্দল যেন দখল করিয়া আছেন। সময় সময় 
ইহাদের মতামত এমন মান্রা ছাড় ইয়া যায় যে, স্বয়ং প্রোসডেণ্ট ম্যানকেও লজ্জা 
পাইকিত হয়। পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে, গত বংসর কোরয়া ঘুদ্ধের 
হট্টগোলের সময় জেনারেল ম্যাকআর্থার চীন, ফরমোজা ও পূর্বএাঁশয়া সম্পকে 
যে উগ্র সামারক ববৃতি 'দিয়াছলেন, তাহার ফল স্বয়ং প্রোসিডেন্টকে বাধ্য হইয়া 
এক প্রকাশ্য বিবৃতির দ্বারা ম্যাকআর্থারের নিন্দা কারতে হইয়াঁছল। ম্যাকআর্থার 
এই সোঁদনও পূর্ব-এঁশয়াতে রণপ্রভূ ও রাজনোতিক প্রভূ রূপে বরাজ করিতে ছিলেন। 
জেনারেল ওমর ব্রাডাল আঁজকার আমোঁরকার একজন অন্যতম সর্বোচ্চ কর্ণধার। 
[তান ১৯৫০ সালের মাঁক্ণ নীতি বর্ণনা কাঁরয়া "দ্বধাহীন চিত্তে ঘোষণা 
কাঁরয়াছেন, “বর্তমান মাঁক্ণ পররাস্ট্রীয় নীতি ও সামারক নীতি অন্ততঃ 'িতনাঁট 
মূল বিষয়ে এক হইয়া গিয়াছে (11025 ০0]. 10০10) [011০5 270 
101110/"5 70017০0 21971101000. 10 006৩ 17046 01))০01৮০৭)-_ 
যথা_(১) বর্তমান গভর্ণমেন্ট ও মাঁক্ণ জীবনযান্রার আকাঁতি ও 
প্রকৃতি আমরা রক্ষা করিবই। এজন্য কোনপ্রকার অর্থব্যয়ে বা 


২৬ সোভিয়েট-মাকিণ পররাষ্ট্রনীতি 


চেস্টাল্প আমরা ভ্রুটি করিব না; (২) কোন প্রকার তোষণনরীত ববদাস্ত্ 
করা হইবে না; এবং 0৩৩) ইউ-এন-ও'র মারফৎ শান্ত রক্ষা কাঁরতে হইশুবা' 
কোরিয়াতে সেই যুদ্ধ এবং সেঈ নীতিই চাঁলতেছে।......আমরা 'স্থর কারয়াছিলাম, 
এশিয়াতে কমিউনিজমের 'বস্তারের একটা গণ্ডি পাকাপাঁকর্‌পে 'নাদর্ট করিয়া 
'দব। কোরিয়া হইতেছে সেই গাণ্তি 1” 


ইহা কেবল জেনারেল ব্লাডালর ভাষ্য নহে, এই ভাষা ও ভাষ্য সমস্ত মাঁক্ণ 
জেনারেল ও মাঁক্ণ নেতৃবৃন্দের যাহা কাজেও প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু 
এই নাতির আনবার্য পারণাম কি? ইহার জন্যই ক প্রীতাঁদন যুদ্ধায়োজনের জন্য 
কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে হইতেছে না এবং শেষ পর্য্ত কি ইহাই যৃদ্ধ 
ডাঁকয়া আঁনবে নাঃ প্রথম মহাযূদ্ধের সময় কাইজারের জাম্ণণশী প্রাশয়ার সমর- 
নেতাদের দ্বারা পররাষ্ট্র ও স্বরান্্র ক্ষেত্রে পারচাঁলত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের নায়ক হিটলার ও গুসে।িলনীও অনুরূপভাবেই রণনশত ও রণনেতাদের 
পাল্লায় পাঁড়য়াছিলেন। এবং এশিয়া খণ্ডে আধুনিক জাপানও সামরিক নেতাদের 
কবলে পাঁড়য়াছল। ইতিহাসের এই প্রত্যেক দন্টান্তেই দেখা যায় যে, শেষ প্যন্তি 
এই সমস্ত দেশ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণ পরাজয় ও ধনংস নানয়া 
লইতে বাধ্য হইয়াছিল । কিন্তু মাঁকণ সামারক মখপাত্রগণ এই সমস্ত এরীতিহা।সক 
নজীর ও দম্টান্ত সম্পরকে নরব। বরং পৃরন্ে ম্যকআর্থার হইতে পাশ্চ'ম 
অ:ইসেনহাওয়ারেরু তজ্ন-গজনই শুনা যাইতেছে । মাঁকণি পররান্ট্রীর নশীত এই 
দুই রণনোৌতিক সাঁড়াশশর চাুপ পাঁড়য়াছে_অথত তাহার লক্ষ্য কাঘউ!নজনের ধবংন! 


ইউরোপনয় নাতির মর্মকথা 


বর্তমান ইউরোপ ও এঁশয়ায় আমোরকার পররাষ্্রননীত 1ক ভাবে প্রাতি- 
ফাঁলত হইতেছে? সে কথা বাঁলবার আগে গোড়াতেই উ-্পখ কনা দরকার যে, 
এই নীতি একা প্রোসিডেন্ট ট্রম্যান ও তাঁহার গভর্ণমেস্টর নহে, কিম্বা কেবলমাত্র 
ডেমোক্লাট দলেরই নহে। মাঁক্ণ যা্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান দল- ডেমোক্লাট ও 
ধরপাব্রকান পার্টি_উভয়েই কম-বেশী রক্ষণশীল এবং আজও এই দুই দলকে 
ছাড়াইয়া ধানকগোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবাঁন্বত ও পাঁরচাঁলত আমোরকায় অন্য কোন তৃতনীষ 
দল প্রভাব [িস্তার-কারতে পারে নাই। ফলে, মাঁকর্ণ সরকারী মহল, ধনপাঁতি 
ও ক্রোড়পাঁতি মহল এবং সামারক মহল একটি বিষয়ে একমত এবং তাহা হইতেছে 


ইউরোপণীয় নীতির মর্মকথা ২৭ 


সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধাচরণ করা। সেজন্যই মাঁক্ণ িক্কনটের 
পররাষ্ট্র কমাটর চেয়ারম্যান দৃঢ়তার সঙ্গে বালয়াছেন,_ 
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অর্থৎ, আন্তজাতিক সাম্যবাদ রূপণ রাজনোতিক ও সামাঁজক ব্যাঁধ পচনশশল 
ক্ষতের মত দ্যানয়ার শান্তি ও আরোগ্যলাভের পক্ষে প্রচণ্ডতম বিঘ.স্বর্প এবং 
এবিষয়ে আমেরিকার জনসাধারণের কোন দ্বিমত নাই। ফলে, আমোরকার দুইটি 
প্রধান দল-_ডেমোক্রাট এবং রপার্রকান-মাক্ণ পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে একমত 
হইয়া চলিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হইতেই এই সহযোগতার সুরু এবং তারপর 
১৯৪৫-৫০ সালের প্রায় সমস্ত বৃহৎ আন্তজাতিক প্রশ্নেই এই শাঁদ্বপাক্ষক 
সহযোগিতা" চলিংতছে-_ইংরাজীতে ইহার নাগ *1)1 211১2711511 [১0110 [কম্া দু হ 
দলের মিলিত নীতি। পররাম্দ্রীয় ক্ষেত্রে এই সাম্মীলত নীতির প্রয়িজন রাহয়াছ্ছে 
এই কারণে যে, মাঁক্ণ সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যর ভোট ছাড়া কোন সন্ধি 
ও চুক্তি আইন অনুসারে গৃহীত ও কার্যকরী হইতে পারে না। তারপর পররাজ্ট্রীয়' 
নীতির বিভিন্ন 'দি-কর জন্য যে বিপুল ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজন (যেমন, ববাভন্ন 
দেশের সামারক সাহায্য, অর্থনোতিক সাহায্য ইত্যাঁদ), তাহাও মাক্ণ কংগ্রেসের 
অনুমোদন-সপক্ষ। সতত্রাং রিপারিকান ধু ডেমোক্াট উভয় পাটির মেজুর।টর 
(অবশ্য উপদলায় ঝগড়া ও বরোধ এই দই বৃহৎ দ:লর মধ্যেও রাহয়াছী) ভোট 
ছাড়া কোন চুন্ত, সন্ধি, ব্য়-বরাদ্দ, আর্ক সাহায্য টিজার 
কার্যকরী হইতে পারে না। ফলে, মাকণ গভর্ণমেণ্টের পররাধ্্রীয় নীতিতে দুই 
দলেরই সম্মাত (1)1]):52105117) 17) টো 0105) সহযোগিতা রাহয়া; 
এ-কথা [বিশেষভাবে ম'ন রাখা দরকার এবং এ-কারণেই এই নীতির বির্ত্ধ বিশেষ 
কোন প্রাতিবাদ আমোনকা হইত শা যয় না। সংবাদপন্রগ্যীলও ইহাদের 
দলতুন্ত-_অবশ্য ম্াম্টমেয শ্রীমক এবং প্রগতিবাদী ও সমাজতান্তক দল ছাড়া, 
আমোরকায় যাহাদের ?বশেষ কোন প্রভাব নাই।...... 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ইউরোপের দিকে তাকাইয়া মাকণ গভর্ণমেণ্ট 
অত্যন্ত উীদ্বগ্ন হইলেন। সহরের পর সহর এবং দেশের পর দেশ যেন ধৰবংসস্তৃপে' 
পারণত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লেক ক্ষুধার্ত, লক্ষ লক্ষ ঝর-নারী বেকার,_গৃহ, 


২৮ সোভয়েট-মাক্ণ পররাম্ট্রনশীত 


“নাই, আশ্রয় নাই, উপয্যস্ত শীতবস্ত্র ও জীবনধারণের সম্বল নাই। হাজার হাজার 
পাঁরবার ছিন্নমূল বৃক্ষের মত উৎপাঁটত-_ক্ষেত-খামার, গোলাবাড়ী, কলকারখানা 
ইত্যাঁদ যেন *মশানে পাঁরণত। কেবল ইউরোপের নয়, এঁশয়ারও যুদ্ধাবধবস্ত 
'দেশগ্যাীলর এই অবস্থা । জাপানী ও জার্মীণ সৈন্যেরা যেখানে গিয়াছে, সেখানেই 
হত্যাকাণ্ড, লুঠতরাজ ও ধ্বংসের অভিযান চালাইয়াছে। অর্থনোতিক, রাজনোতিক 
ও সামাঁজক জীবন ভাঙ্গয়া গিয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে মাক 
গভর্ণমেন্ট দেখলেন যে, সবর 'কমিউনিম্ট দৈত্য' মানুষের এই দুরবস্থার সুযোগ 
লইয়া মাথা চাড়া দেওয়ার চেম্টা কাঁরতেছে, যাহার ফলে-মাঁক্ণ নেতৃবৃন্দের মতে-__- 
রণক্ষত ইউরোপ ও এশিয়ায় যেটকু স্বাধীনতা, সভ্যতা ও গণতন্ত্র ছিল, তাহাও 
রসাতলে যাইবার মত। পূর্বইউরোপের যে সমস্ত দেশে কামউীনষ্ট সৈন্যরা 
ঢুকিয়াঁছিল, সেগুলি তো রাশিয়ার পাল্লায় পাঁড়য়াছিলই, আঁধকন্তু পাশ্চম 
ইউরোপ এবং মধ্য ইউরোপেরও নাভশবাস উপাস্থত হইবার মত। ইতালণ, গ্রীস, 
ফ্রান্স, বেলাঁজয়াম, আম্ট্রয়া ইত্যাদ দেশগুলিতে 'নদার্ণ অবস্থা । ১৯১৪৫-৪৬ 
সালের সাধারণ 'নর্বাচনে কমিউনিন্টরা আইন-সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ দখল 
কাঁরয়াছল এবং কেন্দ্রীয় লেবার ইউনিয়নগ্ও তাহাদের হাতে 'ছিল। ফলে, 
সরকারী ও বে-সরকামী সংগঠন এবং কলকারখানা ও রেলপথ ইত্যাদর উপর 
অসম্ভব রকমের চাপ দিয়া এবং ব্যাপক ধর্মঘট, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটাইমা 
তাহারা সমগ্র ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল কাঁরতে চাঁহল। ১৯৪৬-৪৭ সালের 
ফ্রান্স এক ব্যাপক গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালের গ্রীসেও 
কামউীনষ্ট গোরলা যুদ্ধ এবং গৃহবিবাদ সারা দেশকে ক্ষত-বিক্ষত কারতে লাগিল। 
অসহায় গ্রীক গভর্ণমেন্ট ইউ-এন-ও'র সাঁকউীরাঁট কাউন্সিল এবং মাঁক্ণ গভর্ণ- 

মন্টের নিকট আবেদন জানাইলেন। ইতিমধ্যে তুরস্কের দার্দানোলস প্রণালী এবং 
দূহটি উত্তরবরতঁ প্রদেশের উপর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের দাবী ও চাপ উগ্র আকারে 
দেখা দিল। তুকর্ঁ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণকে বিদ্বেহে উস্কানি 
দেওয়া হইল। ফলে, তুরস্ক আমোরকার সাহায্য প্রার্থনা করিল। মধ্যপ্রাচ্য 
ইরাণের অবস্থাও সঙ্কটজনক হইয়া উঠল। ইরাণের প্রভূত পেট্রোল-সম্পদ ও 
পারস্য উপসাগরের পথ নিজেদের হাতের মুঠিতে আনাই রাশিয়ার এখানে লক্ষ্য 
শছল বাঁলয়া মাঁকণি গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস। উত্তরবতর্ঁ ইরাণের আজারবাইজানে 
সোভিয়েট সৈন্যরা একটা 'পূত্তাীলকা গভর্ণমেন্ট'ও স্থাপন কাঁরয়াছিল। আর 
'ইতালশতেও (১৯৪৮) ফ্রান্সের অনুরূপ কাঁমউীনম্টদের দেশব্যাপনী উপদ্রব দেখা 
দিল এবং সেখানেও এটা গৃহয্দ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিল। মাঁকণ গভর্ণমেণ্টের 


ইউরোপীয় নীতির মর্মকথা ২১. 


দাবী এই যে, ফ্রান্স, ইতালী, গ্রীস, তুরস্ক, ইরাণ ইত্যার্দ ইউরোপ ও মধ্যপ্রচোর 
দেশগদীলতে সোভয়েট রাশিয়া পূর্বইউরোপের মতই একচ্ছত্র কমিউনিষ্ট শাসন 
প্রতিষ্ঠা কারয়া ফোলত, যাঁদ না শান্তশালী আমোরব্গ তাহাদের সদয় হস্ত প্রসারিত 
কারয়া যথাসময়ে যথোপযুক্ত সাহায্য না দিত। 


ইহার জন্য দুই প্রকারের সাহায্যের প্রয়োজন হইল প্রথমতঃ, অর্থনোৌতিক 
এবং দ্বতীয়তঃ, সামারক। কারণ, ১৯৪৬, ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালের ইউরোপের 
অবস্থা দোঁখয়া মাঁকরণ শাসকগণ উপলাব্ধ কারলেন যে, 'অর্থনোতিক শূন্যতা, 
(০০017070710 ৮£,০11110)) এবং “সামারক শূন্যতা? (701]11% ড৪০০৪]])) এই 
গহঞরগুল পূর্ণ করা দরকার। এই সময় ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে স্বনাম- 
খ্যাত জেনারেল জর্জ মার্শাল আমেরিকার পররাস্ট্র-মন্তীর পদে নিযুক্ত হইলেন। 
এবং জুন মাসের এক বন্তৃতায় 'তান যুদ্ধাবধবস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য 
এক পাঁরকল্পনার কথা প্রকাশ করেন, যাহা "মার্শাল প্ল্যান” নামে ইতিহাস-বিখ্যাত 
হইয়াছে। এই পাঁরকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ বংসরে ২০০০ কোঁট ডলার মূল্যের 
পণ্য ইউরোপের 'বাভন্ন দেশকে আমোঁরকার সাহায্য কার্তে হইত। সোভয়েট 
রাঁশয়া সহ সকলেরই এই সাহায্য পাওয়ার কথা ছিল এবং গোড়ার দিকে পোল্যান্ড 
এবং চেকোম্লোভাকয়া এই সাহচ্ম্য গ্রহণের জন্য ইচ্ছ্‌ক হইয়াছল। কন্তু ১১৪৭ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোঁভয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী এই পাঁরকল্পনার মধ্যে আমোরকার 
*সাম্রাজ্যবাদয় চক্রান্ত আঁবচ্কার কারল এবং মার্শাল প্ল্যানের তীব্র বিরোধতা 
কাঁরল। আঁধকন্তু তাহারা কোমনফর্ম প্রাত্ঠার দ্বারা আন্তজরীতক সাম্যবাদীয় 
সঙ্ঘের (পাঁরবার্তত আকারে) পুনরুজ্জীবন ঘটাইল। এভাবে পূর্বইউরোপ ও 
সোভিয়েট রাষ্্রগোন্ঠী আমেরিকার বিরুদ্ধাচরণ কারতে লাগল এবং ইহাই ক্লমশঃ 
বাভন্ন ধাপ ও স্তর অতিক্রম কাঁরয়া ১১৪৮ সালের বাঁললন অবরোধের মধ্যে চরম 
আকারে আত্মপ্রকাশ কাঁরল। 


১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পযন্ত মাঁকণ গভর্ণমেন্ট মার্শাল প্ল্যান 
হইতে সুরু কারয়া 'বাভন্ন প্রকারের পাঁরকজ্পনা ও সাহায্যের দ্বারা যে কোট 
কোটি টাকা গ্রীস, তুরস্ক, ইরাণ, ইতালা?, ফ্রান্স, বৃটেন, বেলাজয়াম, পাঁশ্চম জার্মাণী 
অর্থাৎ পাশ্চম ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগূলিকে দিয়াছেন, উহার ফলে এই 
সমস্ত দেশের 'অর্থনোতিক শূন্যতা" বা গহৰর পূর্ণ হইয়াছে এবং আসন্ন কমিউনিষ্ট 
প্লাবন হইতে দেশগীল রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। আমোরিকাঞ্ধ দাবী এই যে, একমান 


৩০ সোভিয়েট-মাকণ পররাম্ট্রনণাত 


'মার্শাল প্ল্যান অনুসারেই ২০ কোটি লোক নূতন জীবন গঠনের সুযোগ পাইয়াছে। 
এই সমস্ত দেশের অধিকাংশ গভর্ণমেন্টই ইতিমধ্যে তাল সামলাইয়া উাঠয়াছেন, 
প্নর্বসাতি ও পুনগঠিনের সমস্যা বহুলাংশে মিটিয়াছে, কল-কারখানাগ্যাল চালু 
হইয়াছে, জীঁবকার সংস্থান হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই কৃষি ও শ্রম-শিজ্পের 
উৎপাদন য্ুদ্ধপূর্ব বংসরগনীলর তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।“যাঁদ মাঁকণ পররাম্ট্র- 
নীত এই অর্থনোতিক পুনগণঠনে মন না দিত, তবে, এই সমস্ত দেশ সোভিয়েট 
'সাম্যবদের প্লাবনে ভাঁসয়া যাইত। 


ইউরোপায় ভূখণ্ডে জার্মাণীর অবস্থান ভৌগোলিক ও রণনোতিক কারণে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার আভযোগ এই যে, সোভিয়েট রাঁশয়া পরাজত 
জাম্ণীর আধকৃত এলাকাগ্ীলর সুযোগ লইয়া এবং পটসডাম চুন্ত ভঙ্গ কারয়া 
গোটা জার্মীণীকেই নিজেদের পূর্ণ তাঁবেদারীতে আনিবার বহু কৌশলপূর্ণ 
চেষ্টা কাঁরয়াছল। এমন ক, 'ঠাণ্ডা লড়াই'য়ের উৎপাত্তও এই কারণে । কন্তু, 
বৃটেন ও ফ্রান্সের সহায়তায় আমোরকা প্রাতপদে দ্‌ঢুত'র সঙ্গে ইহ।তে বাধা 
দয়াছে। ফলে, পাঁশ্চম জার্মাণী সোঁভয়েট কবল হইতে রক্ষা পাইয়া শগয়াছে_ 
[বশেষতঃ শ্রম-শিল্প ও কলকারখানার দিক হইতে ইাতিহ.সপ্রাসদ্ধ রূর অণুল 
লাল সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে ভ্রাণ পাইয়াছে। যাঁদ আমোরকা বহু বপদের 
ঝুশক লইয়া এই সমস্ত না কাঁরত, তবে, সমগ্র জার্মীণী দখল কাঁরয়া রাশিয়া আজ 
গোটা ইউরোপের মালিক হইয়া বাঁসত। 


_সামারক দিক দিয়াও পশ্চিম ইউরোপকে আমোরকা প্রভূত শাল্তশাল? 
কারয়ছে। সামারক ও অর্থনোতিক উভয় দক দয়া শান্তশালী না হইলে 
সাম্যবাদীয় আক্রমণ রোধ করা যায় না- এই নশীত হইতেই মাঁকর্ণ গভর্ণমেণ্ট 
পশ্চিম ইউরোপকে শান্তশালশ করিবার কমন্নীত অনুস্রণ করিতেছেন। ইহার 
জন্য অবশ্য পাঁশ্চম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগ্লির 'িনজেদেরও উদ্যোগী হইয়া পারস্পীরক 
সহযোঁগতার ও আত্মরক্ষার পন্থা উদ্ভাবনের দরকার ছিল। এজন্য ১৯৪৮ সালের 
'মার্ট মাসে ৫০ বংস:রর জন্য বুসেলস সন্ধি স্বাক্ষারত হইয়াছে। তারপর পাঁশ্চম 
ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে এবং উহার আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুসারে 
সামারক সংগঠনও তৈয়ার হইয়াছে । রাজনৈতিক পরামর্শের জন্য ইউরোপীয় কাউ- 
গল্সলের উদ্ভব হইয়াছে এবং এগুলির সঙ্গে যুস্ত হইয়াছে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে 
' সমসার্মীয়ক ইতিহাসপ্রাঁস্ধ উত্তর অতলান্তক চুন্ত যাহা ১২টি রাস্ট্রের সামারক 
মৈত্রশরই নামান্তর। জৈনারেল আইসেনহাওয়ার বর্তমানে উত্তর অতলান্তিক 


ইউরোপণীয় নীতির মর্মকথা ৩১ 


'রলাষ্ট্রগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ আঁধনায়করূপে কাজ কারতেছেন এবং পশ্চিম জার্নাণর্শ সহ 
প্রায় সমস্ত অ-কমিউনিম্ট রূজ্যর আত্মরক্ষার সামারিক শান্ত সংহত কারতেছেন। 
(এই সমস্ত ঘটনা এত বহুদুরাবস্তৃত যে, এখানে গ্লতান্ত সংক্ষেপে কেবল উল্লেখ 
করা ছাড়া উপায় নাই।) 


শবাভন্ন প্রকারের চুন্ত, সান্ধ ও সত” ইত্যাঁদ স্বাক্ষরের দ্বারা মাক্ণ 
'খ্বাভর্ণমেন্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগীলর সঙ্গে রাজনোতিক, অর্থনৌতক ও সামরিক 
সম্পর্ক পাকা করিয়াছেন এবং ইউরোপের বাঁহরেও তাঁহ'রা এই নীতি অনুসরণ 
কারয়াছেন। উত্তর ও দাঁক্ষণ আমোরকার 'বাভন্ন রাজ্যগ্ীলকেও তাঁহারা রাজনোতিক 
ও সামারক মৈত্রীর মধ্যে আনয়ন কাঁরয়ছেন। ১৯৪৫ সালের একাঁট বিধানের 
দ্বারা আন্তঃ-আমোরকান বিরোধ আপোষে মিট.ইবার জন্য তঙ্গীকারবদ্ধ হইবার 
পর 'বাভন্ন রাষ্ট্র ১৯৪৭ সালের গ্রীম্মকালে আর একটি আত্মরক্ষার চুন্তুতে যোহা 
810 7১৮৮" নামে অভিহিত) আবদ্ধ হইয়াছে। মাঁকর্ণ গভর্ণমেন্ট 
বাঁল:তছেন যে, ইউ-এন-ও'র সনদ ও 'বাঁধ-াবধানের মধ্যে থাঁকয়াই তাঁহারা এই 
সমস্ত আগ্ালক সর্ত €1২6210714] 714) ও চুন্তর ন্বারা কেবলমান্র আত্ম- 
রক্ষার জন্য অঙ্গনকারবদ্ধ হইয়াছেন । কারণ, মাক্ণ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আঁভজ্ঞতা 
হইতে উপলাধ্ধ করিরাহ্ছেন যে, ইউ-এন-ও'র বিভিন্ন বৈঠক ছাড়াও বহ: প্রকারের 
“কাীন্সল, কাঁমাট ও কনফ্যরেদ্সে সোভয়েট রাশয়ার সাঁহত যোগ 
দয়া তাঁহারা কোন সম্মানজনক অপোষ-মীমাংসায় পেশীছতে পারেন না। 
কামউানজমের চড়ান্ত লক্ষ্য পূর্ণ করা ছাড়া সোভয়েট সাম্যবাদ 
অন্য কোন দিক হইতে শান্তিরক্ষার জন্য অমোরকার সঙ্গে একমত হইতেছে না। 
'সতরাং মাঁক্ণ গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়,ই ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ সম্পর্কে বাঁভন' 
প্রকারের আন্ালক চুন্ত, অর্থনৌতিক ও সামারক সান্ধ ইত্যাঁদ কাঁরত হইতেছে। 
কারণ, আমেরিকার সমগ্র পররাহ্ট্রীয় নীতির প্রধানতম লক্ষ্য হইতেছে পাঁশচম 
ইউরোপের নার্বঘতা বিধান। তাঁহারা বাঁলতেছেন, _39০আশডৈ ০01 ভ০560 
[)0079]১০ -_এই নীতি স্থরী বন্দর মত। “06507 0৩ আট 2) 1076 
200 016 1018101) 11000011011 0116 [70157৮51101 104 70৮০ (97261 
11071101915 5111] 019 1)1৮০99] 70017), কেবল রাজনোতিক নেতাদেরই 
ইহা বন্তব্য নহে। মাঁকরর্ণ সেনানীমণ্ডলীও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত 
এবং তাঁহারাও ঘোষণা কারয়াছেন যে, *:০-%5 01 [10170675 16 )) 
001701000]) 110) [0070062৮19১ 10 00১6 17921 01 15070199,--০০- “০ 
00077713110] ৮০ ০৮6:007788 705 071955 15 975 [909505568 


৩২ সোভিয়েট-মাঁকশ পররাস্ট্ীনীতি 
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সুতরাং ইউরোপ সম্পর্কে মাকিণি পররাষ্ট্রনীতি কেবল ইউ-এন-ও'র 
ভরসাতেই নাই। কিম্বা এশিয়াতে কোরিয়াই আমোরকার একমান্ত্র লক্ষ্য নহে ।__ 
তাঁহাদের মতে ইউরোপ রক্ষা না পাল্লে মানবসভ্যতা ধৰংস হইয়া যাইবে । অতএব 
কামউীনষ্ট অগ্রগ্গাত ও আক্রমণ রোধ কারয়া পাশ্চম ইউরোপকে সব'তোভাবে শান্তশালণ 
কাঁরতে হইবে ইউরোপ সম্পর্কে ইহাই মাক্ণ পররাম্্রনীতির মর্মবাণী। বলা 
বাহুল্য যে, এই সম্পর্কে নিজেদের গরজেই বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রগাঁল 
আমোৌরকার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত । বহু সহস্র কোট টাকা ব্যয়ে পশ্চিম ইউরোপে 
পণ্য, সৈন্য, সমরসম্ভার ও সামারক প্রস্তাতর যে প্রভূত ঢক্কাননাদ শুনা যাইতেছে, 
তাহারও মূল কারণ ইহাই। 


এঁশয়া-নীতির মূল লক্ষ্য 


দুই মহাদেশের মধ্যে তুলনায় ইউরোপই যখন আমেরিকার নিকট প্রাধান্য 
অন কাঁরতেছে, তখন দূরপ্রাচ্যের নীতি লইয়া এত বিভ্রাট, এত গণ্ডগোল কেন ? 
প্রশান্ত মহাসমূদ্রে আমোরকার নৌ-আ'ধপত্য, জাপানের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বান্দ্রতা, 
মহাচীনের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও দ্বীপপুঞ্জের বিপুল 
কাঁচামালের এশবর্য_এই সমস্ত এতিহাঁসক কারণ আমাদের নিকট যতই গুরুত্ব 
পূর্ণ হউক না কেন, মাঁক্ণ যুস্তরাস্ট্রর গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের স্বীয় নীতির ব্যাখ্যায় 
ও সমর্থনে বালতেছেন যে, পাঁথবীর সোভ্রান্র ও শান্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে অনগ্রসর 
এশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি এবং গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি স্থাপনই 
আমোরকার লক্ষ্য। কিন্তু সোভিয়েট সাম্যবাদ নানা কৌশলে ও চক্রান্তে এই 
লক্ষ্য পূরণে বাধা দিতেছে এবং এঁশয়ার দেশগুলিতে রুশ সাম্রাজ্যবাদের বস্তার 
কাঁরয়া মাঁকর্ণ যু্তরান্ট্রেরে 'নার্বঘ/তা বিপন্ন ও পাঁথবীর শান্ত বাঁঘত 
কারতেছে। কোরিয়ায় কমিউনিষ্ট আক্মণ ইহার নৃতনতম দৃস্টান্ত, যাহা দবাক্ধী 
বীবম্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ বা ইউ-এন-ও'কে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করা হইতেছে । এশিয়ার দেশ- 
গ্ালতে ২০০ কোট লোকের বাস এবং বহু জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা 
তাহারা বিচ্ছিন্ন আমেরিকা স্বীকার করে যে, তাহাদের এমন সাধ্য ও এমন শান্ত 
নাই যে, এই দুইশত* কোটি লোকের সকলকেই তাহারা উদ্ধার করিবে কিম্বা 


এঁশয়া-নীতির মূল লক্ষ্য ৩৩ 
গ্গত দেড় শত বৎসর ধাঁরিয়া তাহাদের মধ্যে যে নৃতন শান্ত জাগিতেছে উহাকে 
তাহারা ইচ্ছামত নিয়ন্্ণ কারবে! কিন্তু যে সমস্ত কার্য ঘটনা ও নীতির দ্বারা, 
মাকিণ য্ক্তরাষ্ট্রের সমূহ বিপদ ঘাঁটিতে পারে, ক্কিম্বা একটা মহাযুদ্ধ বাধিয়া 
ষাইতে পারে, সেই 'দকে নজর রাখা ও তেমন চেষ্টায় বাধা দেওয়া আমোরকার 
পক্ষ অপরিহার্য কর্তব্য। অন্য কথা বাদ দিলেও নিছক আত্মরক্ষার জন্যই ইহা 
প্রয়োজন। কেন না, সোভয়েট শান্ত ইউরোপের এল্‌ব্‌ নদী হইতে পূর্ব এশয়ার 
ইয়াংীস তাঁর পযন্ত পাঁরব্যাপ্ত হইয়াছে, যাহার লোকসংখ্যা ও কাঁচামালের শান্ত 
অফুরন্ত! যুদ্ধোত্তর এশিয়া মহাদেশে কমিউনিষ্ট চীন বিপদের লাল সঙ্কেতরূপে 
দেখা দয়াছে। অথচ এই চীনের সঙ্গে আমোরকার যুগ-যুগান্তের “এীতিহাঁসক 
বন্ধৃত্ব” ছিল এবং এই চীনই ছিল আমোঁরকার প্রাচ্য নীতির মূল ঘাঁট। জনৈক 
মাকিণ রাজনশীতিবিশারদ সগোৌরবে দাবী কাঁরতেছেন-__ 
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চীনের প্রাতি এই “কল্যাণকর মানবীয় নীতির” অনুসরণ করিতে গিয়া 
আমোঁরকা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছে এবং প্রভূত পারশ্রম ও 'বিদ্যাবাদ্ধি খাটাইয়াছে। 
কুও-মিশ্টাং শাসিত জাতীয়তাবাদী চশনকে আত্মপ্রাতষ্ঠা দেওয়াই ছিল আমেরিকার 
উদ্দেশ্য। এজন্য মাঁকর্ণ যু্তরাম্ট্র এ-পর্য্ত চীনের জন্য যাহা করিয়াছে, তাহা 
এঁশয়া মহাদেশের এক প্রকাণ্ড ইতিহাসের অধ্যায়রূপে পরিগঁণত। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় মার্শল িয়াং কাইসেক ও মহাচনকে মিত্রশান্তর অন্যতম প্রধান 
অংশশদারর্পে গ্রহণ করা হইয়াছল। চীন-্রহ্ম-ভারত এক সামরিক পাঁরিকল্পনায় 
সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও প্রশানত্ত মহাসাগরে জাপানের 


৩৪. সোভিয়েট-মাকিপ পররাশ্দনীতি 


বিরদণ্ধে পাল্টা আকুমণে চিয়াং কাইসেকের চীন ও রূজভেল্টের আমোরকা এক হইয়া 
গিয়াছল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চাহয়াঁছলেন জগত্রাম্ট্রসভায় চীনকে মর্যাদা 
দিতে ও শান্তশালী করিতে । * এজন্য ১৯১৪৩ সালের নভেম্বর মাসে কাইরোতে 
যখন মিন্র-প্রধানগণের বৈঠক হইল এবং চার্টল-রুজভেল্ট-চিয়াংকাইসেক একক্র 
হইলেন, তখন রাষ্ট্রপাঁত রূজভেল্টই চীনকে বৃহৎ শান্তর্পে গ্রহণের জন্য চাপ 
দিয়াছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় চীন শেষ পর্যন্ত ইউ-এন-ও"র গসাঁকীরাট 
কাউন্সিলে ভেটো ক্ষমতার আঁধকারী রূপে অন্যতম প্রধান সদস্য-হিসাবে গৃহখত 
হইয়াছিল। 


এমন কি, মহাচীন যাহাতে আত্মঘাতী গৃহাঁববাদ হইতে রক্ষা পাইয়া একাট 
শান্তশালশ এক্যবদ্ধ রাম্দ্র হিসাবে প্রাতিষ্ঠা লাভ কাঁরতে পারে, তেমন চেষ্টাও 
মাঁকর্ণ যুস্তরাষ্ট্র করিয়াছিলেন। মহায্দ্ধের শেষে ১৯১৪৫ সালের িসেম্বর 
মাসে এজন্য মাক্ণ গভর্ণমেণ্ট স্থির কারলেন যে, চিয়াং কাইসেকের জাতীয়তাবাদণ 
গভর্ণমেণ্টকে বিদ্রোহী চীনা কামিউনিম্টদের সাহত আপোষ রফা কারতে হইবে। 
ইহার উদ্দেশ্যে চাপ দেওয়ার জন্য মাঁকর্ণ প্রেসিডেন্ট জেনারেল জর্জ মার্শালকে 
শনদেশি দিয়াছলেন যে, গৃহবিবাদে 'বাচ্ছন্ন ও ক্ষত-বিক্ষত চঈনকে আমোরকার 
পক্ষ হইতে সাহায্যদান বাস্তবব্টাদ্ধসম্মত বাঁলয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 
কিন্তু আমোরকার এই চেষ্টা শোচনীয়রুপে ব্যর্থ হইয়াছে, যাঁদও মাকিণ 
সরকারের শুভেচ্ছার কোন অভাব ছল না। যখন চীনের কমিউনিষ্ট ও ন্যাশনালম্ট- 
দের মধ্যে মিলন ও কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট পাঁরচালনা সম্ভব নয় বাঁলয়া বুঝা 
গেল এবং গৃহযুদ্ধ তীব্রবেগে চলিতে লাগল), তখন ১৯১৪৫ সালের ডিসেম্বর 
মাসের নীতি (যাহা দ্বারা মিলনের চাপ দেওয়া হইয়াছিল), ১৯৪৮ সালের আগম্ট 
মাসে সম্পূর্ণ বদলাইতে হইল। তখন বাধ্য হইয়া মাঁক্ণ সরকারকে ঘোষণা 
করিতে হইল যে, চীনে কমিউনিম্টদের সাহত্ব সহযোগিতায় কোন গভর্ণমেন্ট গঠনে 
আমোঁরকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনপ্রকার সাহায্য বা উৎসাহ দিতে পারে না। 
কন্তু ইহা ছিল নিতান্তই সারমায়ক। কারণ, আমোরকা জাতীয়তাবাদী চীনকে 
অন্ততঃ ৪8০০ কোটি ডলারেরও আঁধক সামারক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান 
কাঁরয়াছে বহ্‌ বৎসর ধাঁরয়া। ইহা ছাড়া অন্যান্য ভাবে যে কত সাহায্য করিয়াছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই__যেমন, ১৯৪৫ সালে জাপান? বাঁহনীর আত্মসমর্পণ কাজে পাঁর- 
ণত করার উদ্দেশ্যে আমোরকা ৪ লক্ষ চীনা জাতীয়তাবাদ সৈন্যকে সাংহাইতে ও 
উত্তর চীনে নিজেদের জীহাজে ও বিমানযোগে পাঠাইয়াছিল; &০ হাজার মাঁকণ 


এিয়া-নশীতর মূল লক্ষ্য ৩৫ 


'নৌ-সৈন্যকে অন্যান্য সাহায্য দানের জন্য পাঠানো হইয়াছিল, ইত্যাদ। অবশ্য তিৎ- 
সত্বেও চয়াং কাইসেক নব পধাঁয়ের মান্র চাঁর বংসরের গৃহযুদ্ধে কমিউনিম্টদের হাতে 
পরাজিত এবং চন হইতে বতাড়ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। মাঁক্ণ [িশেষন্্রগণই 
স্বীকার করিতেছেন যে, ইহার তিনাঁট কারণ__ 9078], 1991675)) ৪2এ 
01)110 5111907৮অর্থাৎ নৈতিক শান্ত, নেতৃত্ব এঁবং জনগণের সমর্থন এই তিনের 
অভাব, যাহার ফলে চিয়াং কাইসেক ও কুও-মণ্টাং গভর্ণমেন্টের এত দ্ুত পতন 
হইল। কন্তু ইহার জন্য আমোরকা দায়ী নহে, বরং আমোরকা এখনও চাহে যে, 
“জনগণের সত্যকার সমর্থনে খাঁট গণতান্ত্রিক গভর্ণমেন্ট” প্রাতান্ঠত হউক । 1কল্তু 
1পাঁকংয়ের কাঁমডীনষ্ট গভর্ণমেন্ট রাঁশয়ার সাহায্যে ক্ষমতা দখল কাঁরয়া আমোরকার 
প্রাতি বিদ্বেষের বন্যা প্রবাহত কারয়াছেন এবং মাঁক্ণ দূতাবাসের কর্ম চারীদগংক 
পযন্ত লাঞ্চত ও অপমানিত কাঁরয়াছেন। মাও-সে-তুংয়ের নেতৃত্বে কাঁমউীনম্ট 
চর্ন আমেরিকার বিরুদ্ধে বদ্বেষ ও শত্রুতার নীতি অনুসরণ কাঁরতেছে। 
মাঁক্ণি গভর্ণমেন্টের আরও আভযোগ এই যে, এই শব্রুতার চরম পারণাত 
ঘাটয়াছে কোরিয়াতে। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কাইরোর ঘোষণা এবং 
১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী কোরয়ার স্বাধীনতা 
স্বীকৃত হইয়াছল, এবং সোভয়েট রাঁশয়ার সাঁহত চুক্তি অনুযায়ীই উত্তর ও দাক্ষিণ 
কোরিয়ার মধ্যে ৩৮নং অক্ষরেখারু সীমানা নাট হইয়াছল। ইহা ঘাঁটয়াছল 
নিতান্তই সামারক প্রয়োজনে এবং কোরয়াতে একটি এক্যবদ্ধ গণতাল্তিক গভর্ণমেন্ট 
গঠনের কথা ছিল ইউ-এন-ও'র তত্তাবধানে। ী 

কোরিয়ার ঘটনাবলশী সর্বজনাবাদত। সূতরাং এখানে আধিকতর উল্লেখ 
অনাবশ্যক। কিন্তু মাঁক্ণ গভর্ণমেণ্টের বন্তব্য এই যে, তাহারা কোরিয়া সংক্রান্ত 
প্রত্যেকটি পদক্ষেপে ইউ-এন-ও'র 'নর্দেশে এবং আন্তাতক ছ্রীন্ত ও ঘোষণা 
অনূযায়ী চিয়াছেন। 1কন্তু উত্তর কোঁরয়ায় কামউীনষ্ট গভর্ণমেন্ট যেমন 
আন্তজাতিক আইন ভঙ্গ কাঁরয়া দক্ষিণ*কোরয়াকে আক্রমণ করিয়াছেন, কমিউনিজ্ট 
চীনও তেমনই সমস্ত 'বাধাবধান এবং ইউ-এন-ও'র কর্তৃত্ব ও মর্যাদা পদদলিত 
কারয়া কোঁরয়ায় বে-আইনশ যুদ্ধ চালাইতেছে। যাঁদ ইহা স্বীকার করিয়া 
কামউনিষ্ট চখনের নিকট নতি স্বীকার করতে হয়, তবে আন্তজাঁতক আইন ও 
শৃঙ্খলার কোন আঁস্তত্ব থাকিবে না এবং ইউ-এন-ও'র কোন সার্থকতা থাঁকতে 
পারে না। পাঁথবীর আঁধকাংশ রাষ্ট্রই এ বষয়ে আমোরকা তথা ইউ-এন-ও'কে 
সমর্থন জানাইয়াছে। ইউ-এন-ও'র ,৫৯ট সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৫&৩ট সদস্য রাষ্ট্রই 
উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারা বিয়া স্বীকার কারয়াছে। 


৩৬ সোঁভিয়েউ-মাকিপ পররাস্ট্রনীত 


' কেবল চীন বা কোরিয়ায় গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার নশীতিই মাঁক্ণ 
গভর্ণমেন্ট যথাসাধ্য অনুসরণ করেন নাই, এশিয়ার অন্যান্য দেশ সম্পকেঁও তাঁহারা 
অনুরূপ দাবী কারতেছেন। "ীদ্বতীয় মহাযুদ্ধের সময়েই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
স্বীকৃতির জন্য মিঃ চার্টলকে অনুরোধ করা হইয়াছল এবং তারপর ভারতবর্ষ, 
ব্রহ্ধদেশ, পাকিস্থান ও 1সংহলের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন লাভে মাঁক্ণ গভর্ণ- 
মেন্ট “আনন্দ প্রকাশ” করিয়াছেন। ওলন্দাজ শাসন হইতে ইন্দোনোশয়ার মাস্তলাভে 
ও নূতন িপাঁরক রাষ্ট্র গঠনে আমোরকা ইউ-এন-ও মারফৎ প্রভূত সাহায্য 
কারয়াছে। ১৯১৪৬ সালে মাকিণ যু্তরাম্ট্র [ফাঁলপাইনের স্বাধীনতা স্বীকার 
কারয়া লইয়াছে এবং থাইল্যা্ড ও ইন্দোচীনকেও যথাশীস্ত প্রভূত সাহায্য দেওয়া 
হইতেছে। এই সমস্ত দেশের পূনর্গঠন ও পুনর্বসাতির জন্য আমোরকা কয়েকশত 
কোটি ডলার এ-পর্যন্ত সাহায্য দিয়াছে । কারণ, এই সমস্ত দেশের আর্ক দূর্গাত 
এবং অভাব-অনটন ও রাজনৈতিক বিরোধের সুযোগ লইয়া রুশ সাম্যবাদের 
বাহকেরা রাম্দ্র ও সমাজাবরোধী আরুমণ চালাইতেছে। ইহার প্রাতরোধ করা 
দরকার। এ-ীবষয়ে মাঁক্ণ সমরনেতারাও অত্যন্ত সচেতন। রাজনোতিক নেতৃ- 
বৃন্দের মত মাঁকর্ণি রণনেতারাও বাঁলতেছেন যে, সোভয়েট কমিউনিজমের অগ্র- 
গতিতে ইউরোপের "চেয়েও এঁশয়ার বিপদ বেশী। কেননা, ইউরোপের 
জাতসমূহ যন্ত্র বিজ্ঞানে, শ্রমাশজ্পে, কলকারখানায়ু এবং শিক্ষা ইত্যাঁদতে এঁশয়ার' 
তুলনায় অনেক বেশী তঁগ্রগামী। ফলে, আমোরকার কাছ হইতে বিরাট আর্থিক 
সাহায্যু পাইয়া তাহারা শীঘ্রই তাল সামলাইয়া উঠিতে পারবে এবং পারিয়াছেও। 
কিন্তু এশয়ার দেশগুলি অনগ্রসর ও দরিদ্র। সুতরাং কাঁমউানজমের আবেদন 
এখানে বেশী। ১৯৫০ সালে মাঁকর্ণ পররাষ্ট্রনীতি ও রণননীতি এজন্য এক 
নৃতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারল। এই প্রসঙ্গে জেনারেল ব্রাডাল বাঁলতেছেন-__ 
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সৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবল রাম্ট্রসঙ্ঘের মারফৎ আন্তর্জাঁতক আদর্শ 
রক্ষা করাই কোরিয়া ফুদ্ধের লক্ষ্য নহে, কিম্বা 'এাশয়াখন্ডে মাঁক্ণ পররাশ্ট্রনীতির 


এঁশিয়া-নশীতির মূল লক্ষ্য ৩৭ 


-একমান্র উদ্দেশ্যও তাহা নহে। ইহার অন্যতম মূল লক্ষ্য হইতেছে কাঁমিউানঞমের 
'গ্লাতরোধ। এজন্যই প্রোসডেন্ট প্রম্যানের সঙ্গে একমত হইয়া মাঁকর্ণ সমর- 
নেতাগণ (যেমন ব্লাডলি, ম্যাকআর্থার প্রভাতি) বাঁলতৈছেন যে, কোয়া যুদ্ধে 
পাশ্বদেশ রক্ষার জন্য ফরমোজা দ্বীপ ও সমুদ্রের উপর মাঁকিণ নৌবহরের পহারার 
যেমন প্রয়োজন, তেমনই ফিলিপাইন এবং ইন্দ্েচীনেরও প্রয়োজন। ইহার সঙ্গে 
আধকৃত জাপান এবং ওকিনাওয়া দ্বীপসহ যে সমস্ত ঘাঁট আমোরকার দখলে 
আছে, সেগ্ালর দ্বারা তাঁহারা প্রশান্ত মহাসমূদ্রে মাকিণ যুন্তরাত্ট্রের আত্মরক্ষার 
লাইন গাঁড়য়া তুলিয়াছেন। মাকিণ নৌবহর ও বিমানবহরের পক্ষে এই স্মস্ত 
ঘাঁটি রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এই রণনণীত এশিয়াখন্ডে মাঁকণ পররাণ্ট্র- 
নীতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, যাহার ফলে ফরমোজা, ইন্দাচীন, দিলিপাইন, 
জাপান বা কোরিয়ায় কামউনিষ্ট অগ্রগাত ও জয়লাভ আমোরকা কিছুতেই বরদাস্ত 
কাঁরতে পারে না। 


২ 


তথাঁপ মাঁক্ণ নেতৃবৃন্দ একটি বিষয়ে সচেতন এবং তাহা এই যে, কোরয়ার 
মত “স্থানীয় যুদ্ধের” (1008] %'2") ফ্যাসাদে পাঁড়য়া তাঁহারা যেন পৃথবীব্যাপন 
কোন মহাযুদ্ধের বিপাকে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য না হন। এমন কি, চীনের মত 
প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে যাহাতে মাকিণ সমরশান্ত সাঁমাহাীন প্রান্তর ছড়াইয়া না পড়ে 
'এবং সেই সমযোগে কমিউনিস্ট শক্ত যাহাতে পশ্চিম ইউরোপ দখল কাঁরয়া না বসে, 
সেই দিকেও মাকিণি রণনেতারা নজর রাঁখয়াছেন। য।দ তাহাই হয়, তবে, 
'কোরিয়ার যুদ্ধে তাঁহারা এত অনমনীয় মনোভাব ও 'জদ প্রকাশ করিতেছেন, কেন 
এবং চীনকে আক্লমণকারী বলিয়া চাঘ্ত করিতেছেন কেন? এক কথায় উহার 
জবাব এই যে, কমিউানষ্ট শীন্তকে এবং “আন্তর্জীতক আইন-ভঙ্গকারীকে” 
আমোরকা “তোষণনশীতির” দ্বারা খুসী করিতে প্রস্তুত নহে। ইহার জন্য 
প্রয়োজনমত িবপদের ঝুশীক লইতেই হইবে। আমোরকা এবং আমেরিকার অন্রূপ 
'মতাবলম্বী 'বাভন্ন রাষ্ট্র এজন্য ইউরোপে এবং এঁশয়ায় সামরিক আয়োজনের দ্বারা 
প্রস্তুত হইতেছে । বলপ্রয়োগের শীল্তুকে বলপ্রয়োগ দ্বারা রোধ করিতে হইবে__ 
অনাবশ্যক তোষামোদের দ্বারা নহে । কোট কোটি টাকা ইহার জন্য ব্যয় হইতেছে 
এবং কোঁরয়ার যুদ্ধও এই জন্যই চাঁলতেছে। এঁশয়াখণ্ডে মাঁক্ণি পররাস্ট্রীয় 
নীতির মূল লক্ষ্য ইহার মধ্যে প্রাতিফলিত। 


মোট ফলাফল ক 2 


এ-পযন্তি আমরা * মাঁকর্ণি পররাম্ট্রনীতির গাঁত, প্রকৃতি ও. 
পটভূমিকা সম্পর্কে প্রধানতঃ মাঁকর্ণ সরকারের দৃম্টকোণ হইতৈ যে আলোচনা 
কারয়াছ, তাহা হইতে পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা কাঁরতে পারেন যে, এই নীতির মোট 
ফলাফল কি? অর্থাৎ ইহা দ্বারা কি যুদ্ধের সম্ভাবনা 'নিবারত এবং শান্তি 
সৃনিশ্চত হইয়াছে &* কিম্বা কাঁমউীনিষ্ট অগ্রগাত কি রুদ্ধ হইয়াছে? আমরা 
সংক্ষেপে উত্তর দিব, না, কোন উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয় নাই। তবে, একথা সত্য যেযে. 
পাশচম ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্য কমিউনিষ্ট অগ্রগাঁত মাঁক্ণ নীতির জন্য পশ্চাদপ- 
সরণে বাধ্য হইয়াছে। িন্তু ইহার জন্য আমোরকার যে বিরাট মূল্য দিতে হইতেছে, 
তাহাও ভাবিবার মত। একমান্র জার্মাণী, আঁম্ট্য়া ও ট্রয়েন্ট বন্দরে মোট ১ লক্ষ 
মাঁক্ণ সৈন্য মোতায়েন রাখতে হইয়াছে। অতলান্তিক চ্রীন্ত অনুযায়ী জেনারেল 
আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে আরও বহু সৈন্য পাঠাইতে হইবে এবং ইতিমধ্যেই আরও 
কয়েক ডিভিসন পাঠাইবার জন্য পশ্চিম ইউরোপ হইতে তাগিদ গিয়াছে। 'কন্তু 
ইহা দ্বারা শান্তি সুনিশ্চিত কিম্বা যুদ্ধের সম্ভাবনা নিবাঁরত হয় নাই। কারণ, 
পরস্পর-ীবরোধী দুই বৃহৎ শান্ত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়ায় যখন প্রাতাদন 
উত্তপ্ত ও উত্যন্ত হইতেছে, তখন মাঁক্ণ ও সোঁভয়েট সৈনাদলের মধ্যে যে-কোন 
ছতায় একটা সংঘর্ষ বাঁধিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে ॥ আমোরকা ও রাশিয়া আজ 
ইউর্রাপীয় মহাদেশে পরস্পরের িবপজ্জনক সীমানার মুখোমুখী আসিয়া 
দাঁড়াইয়াছে। অথচ আমোরকা এতাঁদন ছিল বহ্‌ দূরে_১৯৪৬--৪৮ সালের 
ঘটনাবলীর দ্বারা তাহারা আজ পরস্পরের মুখোমুখী । ইহার জন্য প্রম্যানীয়্‌ 
মতবাদ' দায়ী। একাট মাকিণ-রাষ্ট্র-বজ্ঞান পারষদের মুখপত্রে (1109 4১077219 
01 1]19 4১110611020, 4০090), 1৬105, 1048) বলা হইয়াছে_ 
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অর্থাৎ, ট্রম্যানীয় নীতির ফলে আমোরিকা, গ্রীস ও তুরস্কের মারফৎ উক্তাইন 
ও ককেশাসের দ্বারে এবং ইরাণের মারফৎ কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে পেশীছিয়াছে__. 


মোট ফলাফল কি? ৩১ 


স্থানগ্‌লি পেট্রোল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে রাশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
এশবযশালী। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনা কিছুমাত্র কমে নাই। অথচ ইউরোপ 
বা পশ্চিম ইউরোপকে বর্তমান পাঁথবার শাল্ত-কেন্দ্ের চাবকাঠির্পে ধারয়া লইয়া 
মাঁক্ণ গভর্ণমেণ্ট বর্তমানে কেবল সামারক বিপদই নিজদের ঘাড়ে লন নাই, 
অর্থনৌতক বিপদের ঝুকও লইয়াছেন অস্মান্য। দুইটি মহাযুদ্ধে মাক 
ফ্স্তরাষ্ট্রের এ*বর্য যেমন গগনচুম্বী হইয়াছে, তেমনই ১৯১৭ সালে আমোরকার 
জাতীয় খণ যেখানে ছিল ৩০০ কোট ডলার, ১৯১৪৯ সালের শেষভাগে উহা 
দাঁড়াইয়াছে ২৫৭০০ কোট ডলার । এখানে মার্ক অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনার 
কোন অবসর নাই। তবে, ইতস্ততঃ কয়েকটি ব্যয়ের পারমাণ উদ্ধৃত কাঁরয়া 
জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে_-“স্বদেশে এবং বিদেশে আমোরকার এই বিপুল ব্যয় 
ও খণের পাঁরণাম কি?” গ্রীস, তুরস্ক এবং মার্শাল পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী 
ইউরোপীয় পুনগ্ঠন ও সামারক সাহায্যদান বাবদ বার্ধক অন্ততঃ ৬০০ কোটি 
ডলার ব্যয় হইয়াছে। "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী 
মাস পযন্ত ২০০০ কোট ডলার নানাভাবে বিদেশে সাহায্য দিতে হইয়াছে। 
মনে রাখতে হইবে, এই দুই হাজার কোট ডলার মার্শাল প্ল্যানের মধ্যে ধরা হয় 
নাই। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই সাহায্য ও ধণদানের পাঁরমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০০০ 
কোট ডলার। আর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত গত ১০ বৎসরে “বে-সরকারন প্রাইভেট 
সহায্যের” মোট পাঁরমাণ গিয়াছে ১১০ কোট ডলার। একমান্র গ্রীস ও তুর:স্কর 
জন্যই প্রথম তিন বংসরে ব্যয় হইয়াছে ১৮০ কোট ডলার। মাঁকর্ণ সরকারের 
মুখপান্ররাই স্বীকার কারতেছেন,_ " 
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অর্থাৎ, প্রোসডেণ্ট ট্রম্যানের নীতির ফলে দেশরক্ষা খাতে গড়পড়তা ব্যয় দাঁড়াইতেছ্ছে 
বার্ধক তন হাজার কোট ডলার এবং ইহার জন্য অন্ততঃ ৫০০ কোট ডলার 
পাঁরমাণ আতীরন্ত ট্যাক্স আদায় কারতে হইবে। কিন্তু আমোৌরকার নৃতনতম 
বাজেটে ১৯১৫১--৫২ সালের জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় 
যে, স্বদেশে ও বিদেশে সামাঁরক প্রস্তুতির জন্য আরও কয়েক সহস্র কোট ডলার 
বায় করতে হইবে। মোট রাজফেবর প্রায় শতকরা ৬৯ ভাগই সামরিক প্রয়োজনে 


৪০ সোঁভিয়েন্ট-মাকিশ পররাম্ট্রনীতি 


খরচ করা হইবে এবং সেই অনুপাতে আবার ট্যাক্স বাড়বে। ইহা দ্বারা 
আমেরিকার আভ্যন্তরীণ জীবনে কোন সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে কি, কিম্বা 
জীবনযাত্রার মান বাঁড়তেছে কি ?-যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা বাঁলতেছেন, না। 
বরং ৪ঠা ফেরুয়ারীর নিউইয়কের খবরে দেখা যায় যে, আমেরিকায় আর মাহিয়ানা 
বৃদ্ধ করিয়াও কোন লাভ নাই। কারণ, আতী'রন্ত ট্যাক্স, আর জীবনযান্রার বত 
ব্যয় মিলিয়া বাড়াঁত মাহিয়ানাকে কার্যতঃ বাতিল কাঁরয়া দিতেছে। ১৯৪০ 
সালের তুলনায় অন্ততঃ চতুগ্চণ ব্যয়-বৃদ্ধি ঘটয়াছে। ইহা দ্বারা চাকুরীজীবী 
ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় কোন্‌ দিকে যাইতেছে তাহা অনুমেয়। কারণ, বেকার 
ও অর্ধবেকারের সংখ্যা প্রতি মাসে বাঁড়তেছে এবং ১৯৫০ সালে উহা বহু লক্ষ 
দাঁড়াইয়াছে। অথচ কোট কোটি টাকার অওক, সোজা কথায় টাকার পাহাড় 
রচনা কারয়াও কিন্তু পাঁথবীঁতে শান্ত আনা যাইতেছে না, ইউরোপকে ঠান্ডা 
কম্ব: এশয়াকে শান্ত করা যাইতেছে না। বরং এশিয়াখণ্ডেই আমোরকা আজ 
সবচেয়ে বেশ বিপদে পাঁড়য়াছেন কোয়া ও চন উপলক্ষে, যাঁদও এখানেও 
তাঁহারা কয়েক সহস্র কোটি টাকা ব্যয় কাঁরয়াছেন। সেই ব্যয়ের পরও তাঁহারা 
দেখিতেহ্ছেন যে, সমগ্র চীন কঁমিউীনম্টদের করায়ত্ত এবং দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়াও 
সাম্যবাদীয় উপ্রতায় আলোঁড়ত। শুধু আলোড়িত নহে, এশিয়া মহা:দশে 
মাঁক্ণিনীতির জন্য নিদারুণ প্রাতীক্রয়া ঘাঁটয়াছে এবং সর্বত্র যুদ্ধের জন্য একটা, 
আতাঁত্কত উদ্বেগ দেখা দিয়াছে। সৃতরাং এই পররাস্ট্রীয় নীত সার্থক হইতেছে, 
এমন কথা জনসাধারণ কভাবে উপলাব্ধ কারবে ? | 


* অথচ মাঁক্ণি গভর্ণমেন্ট দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী কাঁরতেছেন যে, স্বাধীন 
মাঁক্ণ য্স্তরান্ট্রের প্রথম প্রোসডেণ্ট জর্জ ওয়াঁশংটন যে পররাস্ট্রীয় নীতি 
নিধরণ কারয়াছলেন, তাহা আজও অব্যাহত আছে এবং সেই নাতি হইতেছে-_ 
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পররাস্দ্রীয় ক্ষেত্রে এই মহৎ নীতি আজও মাঁকিণ সরকারের প্রথম লক্ষ্য বাঁলিয়া 
দাবী করা হইতেছে । এই লক্ষ্য ছিল বাঁলয়াই আধুনিক কালের মাকিণ 
ইতিহাসে স্বনামধন্য প্রোসডেন্ট রুূজভেল্ট ১৯৩৭ সালে নাংসী আক্রমণে দুনিয়া- 
ব্যাপন “অরাজকতার সংক্লামক ব্যাঁধ” লক্ষ্য কাঁরয়া ব্যাধিগ্রস্ত জাতিগুিকে 
(জার্মাণী, ইতালণ ইত্যাদি) “আলাদা” কাঁরয়া রাখার নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন 
এবং 'দ্বিধাহশীন ভাষায় বলিয়াছিলেন, “আমোরকা যুদ্ধকে ঘৃণা করে, আমোরকা 
শান্তির আশা করে, স্বতরাং শান্তির সন্ধানেই সে ব্যস্ত।” এই য্দ্ধাবরোধা 


মোট ফলাফল কি? ৪১ 


'মনোভাব ও স্থায়ী শান্তর সন্ধানেই রূজভেল্ট মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার সাঁহত 
সহযোগিতার জন্য এত ব্যগ্ন ছিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, 'িন্রশান্ত বা সাম্মীলত 
জাতপুঞ্জের সঙ্গে মিত্ততার দ্বারা রাঁশয়ায় যে* সহযোগিতা গাঁড়য়া উঠিবে, 
উহার ফলে ভাবী পৃথিবী নিরাপদ হইবে। ইহার জন্য যাঁদ রাশিয়াকে “কিছু 
মূল্য” দিতে হয়, তাহাও “অত্যাঁধক” বিবোঁচিক্ত হওয়া উচিত নহে এবং যণ্ধোত্তর 
পাথবীতে শান্তিরক্ষার যে তাগিদ ও প্রয়োজন রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ অনুভব 
'কাঁরবে, উহার ফলে “মধ্যপন্থা অনুসারী” সামাঁজক ও অর্থনোতিক শান্ত গাঁড়য়া 
উঠবে, যাহা দ্বারা “কাঁমউানজমের ধবংসকর উপাদানগ্ীল"” কলমে কমে ন্ট ও 
[ীাবলীন হইয়া যাইবে। ্মঃ সামনার ওয়েলস তাঁহার একখান পুস্তকে 
প্রোসডেন্ট রূজভেল্টের মনোভাবের এই সরল ব্যাখ্যা করিয়াছলেন, যাহা ঞ্্রম্যানের 
আমলে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এমন ক প্রোসডেন্ট রূজভেল্টের 
নতি ও মনোভাবকে বর্তমান মাকিণী শাসক মহুলর ও ধননক মহলের 
এক শান্তশালী অংশ "শান্তর পক্ষে ব্ঘিবজনক" বাঁলয়া মনে কাঁরতে- 
ছেন। অর্থাৎ তেহরাণ, ইয়াল্টা ও পটসডামে যে সমস্ত নীতি ও কর্মপদ্ধাত 
শস্থর হইয়াছল, সেগ্ীলকে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাতি “তোষণনশীতি” বালিয়া ভ্রান্ত 
ব্যাখ্যা ও প্রচারকার্য চাঁলতেছে। সেই প্রচারকার্য ও *অর্ধসত্যের অপভাষণ 
এমন চরমে উঠিয়াছে যে, গোটা সোঁভয়েট সমাজকে নাস্তিক ও নীতিহশীন বাঁলয়া 
বর্ণনা করা হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের প্রাতি অগাধ বি“বাস ও নাঁতি- 
ধমরি বড়াই কারিতেছেন, তাঁহারা ১৯১৪ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পৃথবী- 
ব্যাপী কত কোট লোককে একমাত্র যুদ্ধের দ্বারা হত্যা কারয়াছেন, সেইশহসাব 
ক ইতিহাসে নাই? ধর্মের নাত, সম্প্রদায়ের নামে এবং জাতির নামে এই 
ঈশবর-ভন্তের দল যুগ যুগ ধারয়া দেশ-দেশান্তরে লক্ষ লক্ষ মানষের পাঁরবারকে 
উচ্ছন্নে দিয়াছেন, অজজ্ত্র রন্তপ্রবাহে, দারদ্যে ও ব্যভচারে এবং দ্াভক্ষে ও মহা- 
মারীতে কোট কোট মানুষকে, তলাইয়া 'দয়াছেন। তুলনা কাঁরল 
দেখা যাইবে যে, সভ্যতার সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্ত সমস্ত যুদ্ধ, হত্যাকান্ড ও 
অত্যাচারের হিসাব ধরলে তথাকাঁথত নাঁস্তকেরা ইহার সহম্্র ভাগের এক ভাগের 
জন্যও দায়শ নহে! আজও কোরয়াতে ঈশ্বরবাদী ও নীতিবাদশর দল কামান, বোমা 
ও সংগীনের মুখে সমস্ত দেশটাকে ছারেখারে দিতেছেন। অথচ যে গণতন্ঘের 
প্রতিষ্ঠার জন্য মাঁকর্ণ পররান্ট্রীয় নীতি এত মারমুখো, সেই গণতন্ম এখনও অজস্র 
'চিতাভস্মের মধ্যে পূর্ব-এিয়ায় চাপা পাঁড়য়া আছে। আর পশ্চিম ইউরোপে সেই 
পুরানো জাতীয়তাবাদ ও অর্থনোতিক প্রতুত্বের দাবী আক্মারকার কল্যাণে আবাব 


৪২ সোভিয়েট-মাকিণ পররাষ্ট্রনশীত 


জাঠিয়া উঠিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও এর্প 
ঘাঁটয়াছল এবং এজন্য ওয়েন্ডেল উইলাক আমোরকার চিন্তাশশল সমাজকে 
সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন এবং “078 ০719১, বা এক 'বিশ্বরাম্ট্র গঠনের 
দিকে যাহাতে সমবেত চেস্টা হইতে পারে, সেইদকে দৃন্টি আকর্ষণ করিয়াছলেন।' 
কিন্তু আজ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ, 
সামারকবাদ ও অর্থনোৌতিক একাধিপত্যের হুজূগ আবার দেখা দিতেছে এবং 
ফ্যাঁসম্ট জার্মাণনী, ইতালী ও জাপান যেভাবে রাঁশয়া ও কামিউনিজমের বিভীষকা 
প্রচার করিয়া ইউরোপকে যুদ্ধের দিকে ঠোঁলয়া 'দিয়াছল, আধুনক দুনিয়াও 
সেইদিকে চাঁলতেছে। ইহার জন্য পশ্চিম ইউরোপের মনেও সোয়াস্ত নাই। 
এমন কি, গত ভিসেম্বর মাসে বৃটেনের সরকারী মহল উগ্র মাঁক্ণনশীতির বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদ ধৰানত করিতে বাধ্য হইয়াঁছলেন। উত্তর কোঁিয়াতে ম্যাকআর্থারের 
সামারক বিপর্যয় এবং প্রেসিডেন্ট প্রুম্যান কর্তৃক এটম বোমা বর্ণের হমৃকি 
প্রায় সারা জগৎকে স্তম্ভত কাঁরয়াছল। স্বয়ং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্ীলকে 
এজন্য ওয়াশিংটনে ছ্াঁটতে হইয়াঁছল তাঁহাকে শাল্ত কারবার জন্য। কারণ, 
বৃটেন ও পশ্চিম ইউরোপ যেমন আবিলম্বেই যুদ্ধে যোগ দিতে প্রস্তুত নহে, তেমনই 
এটম্‌ বোমার বর্বরতাও তাহারা হজম কাঁরতে অক্ষম-_একমান্র গোঁড়া চার্টলপল্থী 
কয়েকজন ছাড়া । এই আণাঁবকশান্ত লইয়াও আজ পর্যন্ত ইউ-এন-ও'তে আমেরিকা 
ও রাশিয়ার কোন মতের মিল হয় নাই। 'কারণ; মাঁকরণ সমরবাঁদগণ এই এটম্‌ 
বোমাকে বন্ধাস্তরূপে *একমান্্র নিজেদের হাতে রাখ:ত চাহেন। 


প্রোসডেন্ট রূজভেল্ট ছিলেন ইউনাইটেড নেশন্স বা সম্মালত রাষ্ট্রপুঞ্জের 
প্রধান নেতা ও পৃন্ঠপোষক, যাহারা একন্রে দ্িবতনয় মহাযুদ্পে ফ্যাসিম্ট শান্তপুঞ্জকে 
পরাঁজত কারবার জন্য অবর্ণনীয় দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার কাঁরয়াছেন। এই 
সামমলিত রাষ্ট্রপ্ঞ্জের সহযোগতা হইতে 777716601৮0) 07257152৮07, 
বা ইউ-এন-ও'র উদ্ভব হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গঠিত লীগ অব নেশন্স 
বা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের মত যাহাতে এই নবগাঠিত রাষ্ট্রসঞ্ঘ ব্যর্থ না হয়, সেজন্য বাবদ 
বিধান, সনদ ও সংগঠনের দ্বারা ইহাকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে গাঁড়য়া তোলা হইয়াছে ।' 
মাঁকিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রান্তন বিশবরাস্ট্রসঙ্ঘের কখনও সদস্য ছিলেন না, সোভিয়েট 
ইউানফরনও মান্র অল্প সময়ের জন্য যোগ 'দিয়াছিলেন। ১৯১৩৯ সাল শেষ হইবার 
আগেই পৃথিবীর কয়েকাট বৃহত্তম রাষ্ট্র-যেমন, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মীণী, 
জাপান ও ইতালন ইহার বাহিরে ছিলেন। « এবার আমোরকা ও সোভয়েট 


মোট ফলাফল কি? ৪৩. 


রাশিয়া সহ আজ পর্যন্ত মোট ৬১টি রাম্ট্র, অথাৎ ভূতপূর্ব শন্রাষ্ট্রগুলিঃ ছাড়া 
পৃথিবীর আঁধকাংশ স্বাধীন রাম্ট্রই ইউ-এন-ও'র সদস্যপদে আসীন। কিন্তু: 
সেই ইউ-এন-ও'র দশা আজ কি হইয়াছেঃ ন্ুশ-মাঁক্ণ রকে বিভন্ত হইয়া 
ইহা ভাঙ্গয়া যাইবার মত হইয়াছে। এশিয়ার আধকাংশ রাষ্ট্র কোরিয়া উপলক্ষে 
আমোরকার বিরুদ্ধে গিয়াছে, যাঁদও তাহারা* কামিউীনিজম চাহে না। চীন ও 
ফরমোজা সম্পকেও বৃটেন ও মাকিণি যুস্তরাস্ট্রের মধ্যে মতের মিল নাই। অতএব 
প্রশ্ন উঠিবে যাহারা কাঁমউানজম চাহে না, সেই সমস্ত দেশও আমোরকার প্রাত 
বিরূপ কেন, এবং কমিউীনম্ট চন, ভারতবর্ষ, ব্রন্মদেশ, মিশর ইত্যাঁদ অসাধারণ 
শারত্বপূর্ণ দেশগ্ঁলকে বাদ দিয়া আমোঁরকার বহগার্বত শান্তিনীতি এশিয়ায় 
কি সফল হইতে পারে 'িম্বা ইউ-এন-ও কার্যকরী হইতে পারে? এাঁশয়া 
মহাদেশের অন্ততঃ শত বংসরের দুঃখের ইতিহাস কেন আমোরকা উপেক্ষা 
কারতেছে? তাঁহাদের দেশে জ্ঞান, গুণ ও হৃদয়বান লোকের অভাব নাই। 
কিন্তু তাঁহাদের পররাষ্ট্রীয় নীতি বিশ্লেষণ কারলে দেখা যায় যে, ইহা একান্ত- 
রূপে সামারক মহল ও বণিক মহলের পাল্লায় পাঁড়য়াছে, যাহারা দ্ানয়াকে 
কেবলমাত্র “কামান ও পপণ্যরব্য” (প্মা9 20 2০০৫৬) দিয়া বিচার করিতেছেন। 
তাঁহাদের দৃ্টভঙ্গনর মারাত্মক ভরাট এখানে । 


এই স্মালোচনা কেবল আমাদের 'নাজেদের নহে। আমরা এ-পর্য্তি 
ইচ্ছা কাঁরয়াই মাঁক্ণ সরকার ও তাঁহাদের মুখপান্রগণের মন্তব্য যথাসম্ভব 
পক্ষপাতহীনভাবে প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছ- জনসাধারণকে মাঁকণ গভর্ণমেন্টের 
মনোভাব বুঝাইবার জন্য। সেই প্রসঙ্গে আমরা জন ফষ্টার ডুলেসের বন্তব্য 
াবশেষভাবে উল্লেখ কারয়াছি। কারণ, ইউরোপে চার্চল যেমন রক্ষণশীল বৃটিশ 
জাতির মুখপান্ত্র, আমোরকায় জন ফন্টার ডুলেসেরও সেই ভূঁমকা ও প্রাতিষ্ঠা। 
[তিনি মাকিণ পররাষ্ট্রনীতির স্বপক্ষে এক প্রচারমূলক গ্রন্থ লখিয়াও শেষ পযন্ত 
তাল সামলাইতে পারেন নাই। নিজের স্ব-বিরোধিতায়, অপব্যাখ্যায় ও ভ্রান্ত 
যান্তজালের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারেই ধরা পাঁড়য়াছেন। কারণ, শেষ পযন্ত 
তাঁহার বন্তব্যের মূল মর্ম এই-“রণনশীতি ও অর্থনীতির বিবেচনায় যে সমস্ত 
এলাকা দুর্গের মত নিরাপদ করিয়া তোলা যাইবে বাঁলয়া স্থির হয়, আমাদের অর্থ- 
নীতি ও বাজেট িশেষজ্ঞগণ সেখানেই কোটি কোটি ডলার নিয়োগ করিয়া থাকেন। 
ইহার উদ্দেশ্য নিতান্তই বৈষাঁয়ক বা ব্যবসা-বাঁণজ্যের রক্ষা । এভাবে আমরা আমাদের 
বৈষাঁয়ক সামথেরি শেষ সীমায় গিয়া পেশোছিতেছি। দাঁক্ষ্ণ আমোরকার চুস্ত, উত্তর 


"88 সোভিয়েট-মাকণ পররাশ্ট্রনশীতি 


অতঙ্গান্তক চুন্তি এবং প্ট্ুম্যান ডকাররন' ইত্যাঁদর ফলে আমরা উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরের তীঁর-এই বিরাট এলাকায় গিয়া 
পেশীছয়াছি। কারণ, ইহাই "আমাদের আশু সামারক ও অর্থনোতক স্বার্থের 
গাণ্ডি!” 

সোজা কথায় মাকি্ণ ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য রণ-ন্পীত বা সামারক 
শান্ত প্রয়োগ এবং বিরোধাদিগকে বাধাদানই আজ মাঁক্ণ পররান্ট্রনীতিতে বড় 
হইয়া দেখা দিতেছে । সুতরাং ইউ-এন-ও ব্যর্থ হইতেছে, দীনয়ার শান্ত রক্ষা 
পাইতেছে না এবং যুদ্ধের ভীতও নিবাঁরত হইতেছে না। আবার ইহারই পাল্টা 
আবর্তে আমোরকার লক্ষ কোট টাকা ব্যয় হইয়া যাইতেছে। 


এই সমস্ত নীতি বিশ্লেষণ কাঁরলে দেখা যাইবে যে, শাসক আমোরকার 
এম্বর্য আছে, িন্তু কোন বাঁলচ্ত নৌতক আদর্শ নাই। স্বয়ং ডুলেস সাহেবই 
শেষ পরন্তি আর্তনাদ করিয়া বাঁলতেছেন--“লোকে আতমারকার এম্বর্য দৌঁখয়া 
কত না মুগ্ধ হইতেছে। মাকিণি 411858 70700101017 -এর এই বিপুল 
বস্ময়-_বাড়ী, গাড়ী, রোডও, টৌলফোনের যেন রাজসূয় যজ্ঞ! ীকন্তু এই 
অপারমিত বৈষয়িক উন্নাত সংত্বও আমরা আঁত্মক দিক হইতে দেউীলয়া-_ “৪ 
216 3101602011১] 1 অথচ এঁদকে দন দিন কাঁমিউনিজমের . 
জয়যান্রা ঘাঁটতেছে এবং “কামউীনম্ট নিগড়ে বন্দী যাহারা” তাহাঁদগকে আশা ও 
ভরসার কোন বাণন বা ৮179558£9 1দবার মত আমোঁরকার কিছু নাই।” 
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মাকরর্ণি পররাম্ট্রয় নাতির ব্যর্থতা সম্পর্কে ইহার চেয়ে মর্মান্তিক 
স্বীকারোন্ত আর ক হইতে পারে ?--“আমেরিকা সঙ্কটে এবং গভীর সঙ্কটে 
পাঁড়য়াছে। এই সঙ্কটের মীমাংসা হইতেছে না এবং পাঁথবী হইতে আমোরকার 
নোতিক শান্তও কমিয়া যাইতেছে । ফলে, আমেরিকা কেবলমাত্র সেই সমস্ত এলাকায় 
আবদ্ধ রাঁহয়াছে, যে সমস্ত এলাকায় সে কেবল 'মাল ও কামান" দিয়া পেশীছতে 
'পারতেছে!” 


এই ব্যর্থতার জন্য বর্তমান শাসক-মহল ফি দায়শ নহেন ? 


মোভিয়েট গররা্র নীতি, 


ধনিক জগতের আভশাপ 


বর্তমান ধাঁনক জগতের আঁধপাঁত মাঁক্ণ ধুন্তরাম্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট 
'রাঁশয়ার যে পাঁথবীব্যাপণী সংঘাত চাঁলতেছে, উহা কোন অনোতিহাসক কিম্বা 
অস্বাভাবক ঘটনা নহে। সোভিয়েট সাম্যবাদের যে ভীত ও বিদ্বেষ হইতে 
আমেরিকা রাশিয়াকে শন্দুর মত সন্দেহাকুল দৃষ্টি দিয়া বিচার কারতেছে, সেই 
ভীত ও আঁবশবাস আমেরিকা তথা ধাঁনক জগতের প্রতিও রাশিয়ার রাহয়াছে। 
কোনও দেশের পররান্ট্রীয় নীতকেই যেমন উহার আভ্যন্তরীণ সামাঁজক ও 
রাস্ট্রক সংগঠন হইতে 'বাচ্ছন্ন করা যায় না, তেমনই জাতায় জীবনের ইতিহাস 
হইতেও উহাকে পৃথক কাঁরয়া দেখা সম্ভব নহে। জারের সূবৃহৎ সাম্রাজ্যও 
গাঁড়য়া উাঠয়াছিল বহু যুদ্ধ ও রন্তপাতের মধ্য দিয়া, আবার সোভয়েট রাস্ট্রেরও 
জন্মলাভ হইয়াঁছল রণক্ষেত্রের শোণিতপাতের মধ্যে যাহার ীপছনে ছিল অতাঁতের 
বীভৎস অত্যাচার ও পড়নের কাঁহনী। কন্তু এই পীড়ন হইতে সর্বব্যাপক 
গণম্যান্তর সন্ধান করিতে 1গয়া প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার মাত্র এক বৎসর আগে 
যখন ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েট বিপ্লব অন্ান্ঠিত হইল, তখন 
যুধ্যমান ধনতান্তিক জগতের ক্লুদ্ধ আভশাপ বার্ধত হইল' নবজাতকের উপর। 
সই আভশাপ আজও (১৯৫১ সালে) অব্যাহত আছে এবং আছে সেই সঙ্গে 
বদ্বেষ, আবশ্বাস ও ভীতি। বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্য-শাক্তর মিত্ররূপে জারের 
রূশ সাম্রাজ্য কাইজারের জার্মীণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতোছল বটে, পকল্তু 
পরাঁজত সৈন্দল ও অত্যাচারিত জনগণের ছিল না এই যুদ্ধে রুচ ও উৎসাহ । 
'শান্তি, রুটি ও জম' বা ৭১০০০, 13680 2010 [,৮)0+--এই দাবীতে 
বলসেভিক পার্ট জনগণের চিত্ত হরণ করিলেন এবং যখন সশস্ত্র বগ্লবের দ্বারা 
রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও গভর্ণমেন্ট গঠন করিলেন এবং রাঁশয়ার পক্ষ হইতে আঁবলম্বে 
যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়ার জন্য দাবী জানাইঞলন, তখন মৃত জারের রাশিয়ার অনুগামা 
বৃটেন, ফ্রান্স, আমৌরকা প্রতীতি মিত্রশান্তবর্গের মধ্যে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া এবং 
প্রাতাহংসা দেখা দিল। সোভয়েট গভর্ণমেণ্ট কেবল রাঁশয়ার জনগণের পক্ষ 
হইতেই যৃদ্ধের অবসান ও শান্তির আবেদন জানাইলেন না, যুদ্ধরত সমস্ত 
দেশের শ্রীমক ও জনগণের উদ্দেশে অনুরূপ আবেদন প্রচার করিলেন এবং ১৯১৫ 
খষ্টাব্দের &ই ডিসেম্বর ব্রেষ্টলিটোভস্ক সহরে জার্মীণীর সাঁহত এক যুদ্ধ-বিরাতর 
€ 801580০6 ) চুন্ত স্বাক্ষর কারূলেন। রাশিয়া মন্রশাজির পক্ষ ত্যাগ কাঁরল, 


৪৮ সোভিয়েউ-মাকি্পি পররাম্ট্ীনীতি 


ণীকল্ঠু জার্মাণীর সমরবাঁদগণ সোভিয়েট প্রাতনিধগণের সাঁহত শান্তি-সন্ধি 
আলোচনার সময় এমন কতকগাাল প্রশ্ন উত্থাপন কাঁরলেন, যাহার ফলে সেই 
আলোচনা ফাঁসয়া গেল। কারণ, হণ্ডেনবৃর্গ, লুডেনভর্ফ প্রভৃতি জার্মাণ 
রণনেতাগণ চাঁহলেন রাশিয়ার দুরবস্থার সুযোগ লইয়া উক্তাইনের উর্বর ক্ষেত্রগুলি 
গ্রাস করিতে (হিটলারেরও অনুরূপ লক্ষ্য ছিল)। সতরাং ১৯১১৮ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মাণী পুনরায় বাল্টক রাজ্য ও উক্রাইন আক্রমণ করিল এবং 
বাকুর তৈলখাঁন অগ্চলে পযন্তি সৈন্য নামাইল॥। এভাবে জার্মীণ রাশিয়ার এক 
বিরাট অংশ দখল করিবার পরে সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে পুনরায় শান্তি- 
সান্ধর কথা উঠল এবং মার্চ মাসে (১৯১৮) ব্রেম্টীলটোভস্কের শোচনীয় 
শান্তি-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল, যাহার জন্য রাশিয়াকে প্রভূত মূল্য দিতে হইল। 
অবশ্য ৮ মাস পরে জার্মাণীতেও [বপ্লব দেখা দিল এবং এই সান্ধ বাঁতল হইয়া 
গেল ও জার্মাণ সৈন্যরা রাশিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু 'মন্রশান্তবর্গ 
সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার কাঁরলেন না বরং উহার পতন ঘটাইবার জন্য 
চক্রান্ত কারলেন। বলসোভক পার্ট ক্ষমতা হস্তগত করিবার পর সমস্ত 
জামদার, পজপাঁত ও ধাঁনক সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ এবং তাঁহাদের সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত 
কাঁরলেন ও জাম কৃষকদের মধ্যে বাল করিতে লাগলেন। তাঁহারা প্রান্তন জার 
গভর্ণমেণ্টের সমস্ত বৈদেশিক খণও অস্বীকার করিলেন এবং বৈদোৌশক 
মুলধনও বাজেয়াপ্ত কাঁরলেন। ফলে, ঘরে এবং বাহরে বিপদ 
দেখা দল। জার আমলের বড় বড় সেনাপাত, আভজাত ও ধাঁনকবৃন্দ 
নৃতন গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে দ্রোহ কারলেন এবং বৃটেন, ফ্রান্স ও 
অন্যান্য মিত্রশান্ত তাঁহাঁদগকে সহায়তা কারতে অগ্রসর হইলেন। ১৯১৮ সালের 
আগস্ট মাসে বাঁটশ ও ফরাসী সৈন্যেরা উত্তর রাঁশয়াতে আঁভযান কাঁরল 
সেখানকার নবগাঁঠত “উত্তর রুশ গভর্ণমেণ্টকে" রক্ষা করিবার জন্য। দাক্ষণ 
রাশিয়া এবং পূর্ব সাইবোরয়াতেও অনুরূপ কাণ্ড ঘঁটিল_সেখানে জাপানী 
সৈন্যরা হানা দিল। অর্থাৎ ১৯১৮-১৯ হইতে ১৯২১-২২ খম্টাব্দ পরয্ত 
রাঁশয়ার সর্বত্র চাঁলল ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে মিত্রশান্তবর্গের সশস্ত্র 
আভযান। প্রায় একক হস্তে সোভয়েট গভর্ণমেন্ট সমগ্র ধানক জগতের এবং 
শ্রেণ-আভজাত্যের বাহকগণের বিরুদ্ধে দূঢহস্তে যুদ্ধ চালাইলেন- সেই 
দুঃসময়ের ইতিহাস 1শাক্ষত পাঠকবর্গের নিকট সুপাঁরাচিত। 

কিন্তু ঘরে-বাইরে শন্রুদের বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইলেও 
লোনিনের নেতৃত্বে নুতন সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট বারবার শান্তি প্রার্থনা কারতে 


ধনিক জগতের অভিশাপ ৪৯ 


লাগিলেন, বিপ্লবী গভর্ণমেন্ট গঠনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই, ১৯১৭ সালের &ই 
নভেম্বর তারিখে বলসৌঁভক সরকার “ন্যায়সঙ্গত গণতান্লিক শান্তির” জন্য এক 
ঘোষণা-বাণন প্রচার কারলেন,_যে শান্তির অর্থ হকঈতেছে পরের দেশ ও জাম 
দখল না করা, অপর কোন জাতিকে পরাধীন না করা এবং ক্ষাতপূরণের দাবী না 
করা 105 500] ৪, 00০906 1189 £০9৮6]017791167002,019 81) 1110116019,9 
[১১০০০ 1000৮ 90106951005 (2, 6.১ 076 5912019 01 10701 19005 
0701) 001011)19 11)00100072,61010 01 1010167172,0101)5) 274 
11001111161, , 

যে গভর্ণমেশ্ট নিজেদের দেশে “পরের জাঁম ও সম্পাত্ত” বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, 
তাঁহারা বৈদেশিক নীতিতে (সেই প্রথম পররাস্ট্রীয় নীতির সূত্রপাত) সম্পূর্ণ 
বিপরীত কথা বাঁলতেছেন, এমন অসামঞ্জস্য বৈদৌশক শান্তবর্গ াব*বাস কারবে 
কিরূপেঃ সতক্লাং এই ঘোষণা পশ্চিমী শান্তবর্গের মনে আধকতর আঁবশবাস 
এবং সন্দেহের উদ্রেক কারল। এঁদকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট রাঁশয়ার সমস্ত 
নাগারকের সমান আঁধকার এবং সমস্ত জাতির পূর্ণ আত্মনিয়ন্্ণের আধকার 
মানিয়া লইলেন, জার-আঁধকৃত ফিনল্যান্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা ও আমোঁনয়ার 
আত্মস্বাতন্ত্যের দাবী স্বীকার করা হইল। পারসা বা ইরাণ হইতে সমস্ত রুশ 
সৈন্য প্রত্যাহার করা হইল, জারের আমলের পাওনা টাকা ও অস্ম সান্ধগৃঁলি 
বাতিল কাঁরয়া দেওয়া হইল এবং গ্রার্ববতাঁ 'বাভন্ন রাজ্যের সঙ্গে নূতন শান্তি- 
সান্ধ স্বাক্ষরের পালা সুরু হইল। কিন্তু পাশ্চমের মিত্রশান্তবর্গ এই সমস্ত 
ননাতর মাহমা স্বীকার কারলেন না। তাঁহারা নূতন সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট,ক 
ধ্বংস কারবার জন্য কোন চেষ্টার ঘ্রুটি রাখলেন না। বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মাণী, 
আমোঁরকা ও জাপানসহ ১৪টি রাম্ট্র সোভয়েট গভর্ণমেন্টকে ধংস করিবার 
চক্রান্তে কোনও-না-কোন ভাবে জাঁড়ত ছিল। ১৯১৯ সালের গ্রম্মকাল হইতে 
ক্রমাগত আড়াই বংসর ধাঁরয়া বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বা “ছা 01 106৮0176107” 
এবং গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল, যাহার ফলে দুুর্ভক্ষে, অনাহারে ও ব্যাধিতে এবং 
যৃদ্ধজনিত কারণে রাশিয়ার ৭০ লক্ষ নরনারী ও শিশু মারা পাঁড়য়াছল এবং 
সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের মতে বৈষাঁয়ক ক্ষাতি সাধিত হইয়াছিল ৬ হাজার কোট 
ডলার মূল্যের বা জার গভর্ণমেণ্টের সমগ্র বৈদোশক খণের চেয়েও অনেক বেশী? 
আর রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের জারপক্ষীয় সেনাপাতাদগকে সাহায্য দিতে গিয়া 
বৃটেন ও ফ্রান্স অন্ততঃ ১৫ কোট পাউন্ড খরচ করিয়াঁছল। কিন্তু জার- 
সাম্াজ্যকে রক্ষা করবার জন্য বূটেন,ও ফ্রান্সের এত গরজ কেন? কারণ, এই 


৪ 


৫০ সোভিয়েট-মাকিণ পররাম্মনশীত 
সাম্রাজ্য আসলে 'ছিল ইঙ্গ-ফরাসী ধনপাতিগণের একটি উপাঁনবেশ মান্ন 8 
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নামক পুস্তক ঘষ্টব্, যে পুস্তকে ১৯১৯-১৯১৩৯ সাল পযন্ত রাশিয়ার 
1বরুদ্ধে ধানক জগতের ব্যাপক চক্রান্তের দলশলপন্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে)। 
এই বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইবে জারের রাঁশয়ার আসল চেহারা কি ছিল এবং 
সেই সময় রাশিয়াতে ইঙ্গ-ফরাসরর নিয়োজত মূলধনের মোট পাঁরমাণ ছল 
প্রায় ৮০০ কোটি ডলার। সোভিয়েট বিপ্লবের ফলে এই সমস্তেরই উচ্ছেদ 
ঘটয়াছল। সুতরাং পশ্চিম ইউরোপীয় ধানক সম্প্রদায়ের পক্ষে রুদ্ধ হওয়ার 
কারণ ছিল বৌক! তথাঁপ রাশিয়া ঘর গুছাইকার জন্য শান্তির আশা ছাড়ল না। 
বাহঃশন্রুর আকুমণ ও গৃহযুদ্ধের সময় রাশিয়া অন্ততঃ ৯ বার শান্তির প্রস্তাব 
কারযা পাঠাইল এবং এই প্রস্তাবের একমান্র সর্ত ছিল, রাশিয়া হইতে সমস্ত 
বদেশী সৈন্যের অপসারণ। কিন্তু প্রত্যেকবারেই রাশিয়ার শান্তি প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যাত হইল এবং এই প্রত্যাখ্যান করিতে ছিলেন কাঁহারা ?- ঘাঁহারা ভার্সাই 
সান্ধ অনুসারে আমোরকার প্রোসডেণ্ট উইলসনের পৃজ্ঞপোষকতায় পাঁথবী 
হইতে সমস্ত প্রকার যদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তি দূর কারবার জন্য এবং প্রত্যেক জাতির 
আত্মস্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লীগ অব নেশন্স বা বি*বরাম্ট্রসঙ্ঘ গঠন 
কারতেছিলেন-তাঁহারাই সোভয়েট গভর্ণমেশ্টের উচ্ছেদ ও জারতন্ম পুনরায় 
প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতোছলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
তাঁহাঁদগকে হটিয়া আসিতে হইল এবং ১৯২২ সালের মধ্যে বাঁহঃশন্রুর আকুমণের 
ও গৃহযুদ্ধের অবসান ঘাঁটল!: সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট ইহার অব্যবাহত পরেই 
সমস্ত রাষ্ট্রের সাহত বল্ধূতার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ঘোষণা কারলেন। এমন 
কি, যে সমস্ত রাষ্ট্র সদ্য সদ্য রাশিয়াকে আক্রমণ কাঁরয়াঁছল, তাহাদের সঙ্গেও 


ধনিক জগতের অভিশাপ &৯ 


সদ্ভাবপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপনের জন্য পররাস্দ্রীয় নাতি অবলম্বিত হইল। 
'লোনিনের নেতৃত্বে কামউনিষ্ট পার্টর দশম কংগ্রেস হইতে ঘোষণা করা হইল £__ 
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অর্থাৎ তন বংসর ধাঁরয়া ধনতন্ত্রবাদী শান্তসমূহ সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা 
সোভয়েট গভর্ণমেণ্টকে ধংস ও রাশিয়াকে একাঁট উপাঁনবেশে পাঁরণত করিতে 
চাহয়াছল। রাশিয়ার কাঁচামাল এবং শ্রীমক ও কষকাঁদগকে খাটাইয়া বিদেশ 
মূলধনের মুনাফা অর্জনই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। 'কল্তু শ্রাক-সাধারণের 
সাহাসকতাপূর্ণ চেষ্টার দ্বারা সোভয়েট রাষ্ট্র এই সমস্ত *আক্ুমণ প্রাতহত 
কাঁরয়াছে এবং ধানিক রান্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি 
কারতে সমর্থ হইয়াছে। পরস্পরের প্রাত রাজনোৌতক ও বাঁণাজ্যক দায়ত্ব 
পালনের 1ভাঁত্ততে স্বাধীন রাস্ট্র হিসাবেই রাশিয়া অপর রাস্ট্রের সাহত ,এই 
'যাগাযোগ স্থাপন কারবে। 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিপ্লবের অব্যবাহত পর হইতেই রাশিয়া 
ধানক রষ্ট্রসমূহের সঙ্গে, এমন কি তাহার শন্লুদের সঙ্গেও শান্তির সম্পর্ক 
স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়া আঁসয়াছে। এমন কি বৃটেন, ফ্রান্স ইত্যাঁদ শান্তবর্গের 
সদ্য সদ্য আঘাত সহ্য কারয়াও সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট তাহাদের সম্পর্কে শান্তি- 
নীতি অনৃসরণের চেষ্টা কারয়াছেন। 'বাভন্ন দেশের শাসক-গোম্ঠীর বিরুদ্ধে 
মনে মনে রাশিয়ার ষে আঁবশ্বাস, ভীতি 'ম্বা সন্দেহ থাকুক না কেন, বাঁহরের 
কোন কার্য ও আচরণে রাশিয়া সাধারণতঃ শান্তিভঙ্গের দূঙ্টান্ত দেখায় নাই, 
কোন প্রাতশ্রুতিও সহসা ভঙ্গ করে নাই। বরং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সর্ব- 
প্রকারে ইউরোপীয় শান্ত রক্ষা কারবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কারয়া আঁসয়াছে 
এবং মহাযদ্ধের মিত্র হিসাবেও ত্যহার দায়িত্ব পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 


৬২ সোভিয়েট-মাকিণ পররাম্দ্রীনীতি 


কারয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ "পররাষ্ট্র সমাজে” 
অপাংস্তেয় ছিল, চাষী মজুরের দেশ'কে অনেকে জাতীয় গভর্ণমেন্ট বাঁলয়াই 
স্বীকার করেন নাই। ১৯১৯ সালের ভার্সাই শান্ত-সন্ধির এতহাসক 
সম্মেলনে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই, যেমন হয় নাই ১৯৩৮ সালের 
চেকোশ্লোভাকিয়া সঙ্কটের সময়। ১১২৪ সালে গ্রেট বৃটেনের প্রথম শ্রামক 
গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি 'দয়া্ছলেন, তারপর ইতালশ 
এবং ফ্রান্স। কিন্তু বৃটেনের সাঁহত এই সম্পর্ও মাঝখানে ভাঙ্গয়া গেল 
রক্ষণশনঈলদের শন্রতার জন্য। ১৯২৪ সালের “জনোভয়েপ" জালপব্র 
আঁবন্কারের পর ১৯২৭ সালের মে মাসে লণ্ডনের সোভিয়েট বাণিজ্য দূতাবাসে 
স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা পুশ হানা দল (57009 73210) এবং 
আন্তজাতক শিল্টাচার লঙ্ঘন কারয়া গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী চালাইল। 
প্যারিস এবং বার্লনের সোভয়েট বাণিজ্য দূতাবাসেও অনুরূপ হানা ও তল্লাসী 
ঘাঁটল। অথচ এত তল্লাসী এবং অনুসন্ধানের পরও তাঁহারা সোভিয়েট 
সরকারের বিরুদ্ধে দোষাবহ কিছু আঁবচ্কার করিতে পারলেন না। বৃটেনের 
টৌর গভর্ণমেন্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে রাজনোতক ও বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক 
1ছন্ন কারলেন। আর আমোরকার প্রোসডেন্ট হৃভারের আমলে সোভিয়েট 
'ব্রাস্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছিল অসামান্য, যুদ্ধাবধবস্ত ইউরোপে খাদ্য সাহায্য 
দেওয়ার ভার ছিল হৃভারের উপর। তান এই সাহায্য হইতে দভিক্ষপণীড়ত 
রাশিয়াকে বণিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার দলবল 
দীঘঃকাল আমোরকাকে 'সোভিয়েটের ছোঁয়াচ' হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। এমন 
ক, ইউরোপে 'হটলারের অভ্যুদয় পর্যন্ত মাঁক্ণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে স্বীকৃতি 
দিতে পযন্ত রাজী ছিল না। মাত্র ১৯৩৩ সালের ১৬ই নভেম্বর মাঁক্ণ 
গতর্ণমেন্ট সোভি:য়ট রাষ্ট্রকে কুটনৈোতিকভাবে স্বীকার কারয়া লইলেন। সোদন 
মহাপ্রাণ প্রোসডেন্ট রুজভেন্ট রাশিয়ার * পররাষ্ট্রসচিব ম্যাক্সিম িটাভনোফের 
নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন, আঁজকার রুশ-মাঁকর্ণ সম্পকেরি শোচনীয় পাঁরণাতির 
দনে তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়। রুজভেস্ট এই বাণী পাঠাইলেন ৪ 

“] 07150 009৮ ৮7916191925 100৬7 95৮01151760 1)96০61% 0 
[76019169 1097 109৮9] 16021 00712091200. [16100], £া)0 07৮ ০0০ 
111019 11617091011) 109 ০০-01-1011 07617 1071016051 1091765৮ 
200 101" 0116 [076501৮8007 01 079 16806 01 0108 7910, 


মহাপ্রাণ রূজভেল্ট আমোরকার প্রোর্সডেণ্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরেই 


ধনিক জগতের অভিশাপ &৩ 


পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব ও সহযোগিতা রক্ষার 
প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছলেন, যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আরও আন্তরিক 
এবং আরও ঘাঁনন্ঠ হইয়াছিল। 

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধানতম প্রাতরোধকারী শান্ত সোভিয়েট 
রাশিয়া সম্পর্কে আজকার পাশ্চমী ছাণতন্মবাদিগণ ক ' ব্যবহার 
কারয়াছেন?ঃ ১৯৩৯ সালে তাঁহারা রাঁশয়াকে ইউরোপায় রাষ্ট্রসমাজ হইতে 
1বাঁচ্ছন্ন করিয়া জার্মাণীর আক্রমণের মূখে ঠোঁলয়া দিতে চাঁহয়াছলেন, যাহার 
জন্য ইীতহাসখ্যাত রুশ-জার্মীণ অনারুমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছল। তারপর 
1হটলারী রণতাণ্ডবে পাঁশ্চম ইউরোপ বিপন্ন হওয়া সত্তেও বৃটেন ও ফ্রান্সের 
শান্তশালনী সামারক ও শাসক মহল রাঁশয়াকে জব্দ কারবার ফাঁকির খীজতোছিলেন। 
বিশেষভাবে জার্মাণীর সহিত আকাঁস্মক চুন্ত স্বাক্ষরিত হওয়ায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
এক শ্রেণীর ইঙ্গ-ফরাসণ প্রচারকারী একেবারে আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেলেন। 
১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে জাম্াণী এবং ইঙ্গ-ফরাসী শান্তবর্গের মধ্যে যুদ্ধ 
ঘোঁষত হইল। কিন্তু ৮ মাসকাল পশ্চিম রণাঙ্গনে কোন যুদ্ধ ছিল না, একমান্র 
“বাচনিক লড়াই? ছাড়া । জার্মাণীর দুর্দান্ত ফ্যাঁসমষ্ট বাহনীর বিরুদ্ধে যথোচিত 
সামারক শান্ত সয় করিয়া বাধাদান করিতে না পারলেও ফিনল্যান্ড ও রাশিয়ার 
হুদ্ধ উপলক্ষে জেনারেল ম্যানারহাইমকে সাহায্য দেওয়ার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের 
সামারক মহল একাঁধক প্ল্যান চিন্তা কাঁরতে লাগলেন। সেই সময় জেনারেল 
গ্যামেলাঁ ছিলেন ফরাসী বাহনীর প্রধান সেনাপাত। তান তাঁহার আত্মজশীবনতে 
কয়েকাঁট দলশল উদ্ধৃত করিয়া স্বীকার কাঁরয়া 'গিয়াছেন যে, ১৯৩৯-৪০ সালের্‌ 
শীতকালে ফিনল্যান্ডের ভিতর "দিয়া উত্তর দিকে এবং মধ্যপ্রাচ্য হইতে ককেশাসের 
1ভতর 'দিয়া দাক্ষণ 'দকে রাঁশয়াকে আরুমণ কারবার মতলব ইগ্গ-ফরাসন কর্তৃপক্ষের 
ছিল। জেনারেল ওয়েগাঁ গ্যোমেলাঁর পর ফরাসী বাহনটর প্রধান সেনাপাঁত) 
এই চক্রান্তের একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন্ন। এই উদ্দেশ্যে যেমন সৈন্য সংগ্রহের 
চেস্টা চলিতোছল, তেমনই পাশ্চমী শীন্তবর্গ ফিনল্যান্ডকে কামান, , বিমান, 
গোলাগুলণ, মোৌসনগান ও অন্যান্য সাজসজ্জা 1দয়া সাহায্য কাঁরয়াছলেন। অথচ 
এই সাহায্য তাঁহারা 'দিতেছিলেন তখন, যখন উপযুস্ত সামারক সম্ভারের অভাবে 
বৃটিশ ও ফরাসী বাহনণী হিউলারী আক্রমণের মুখে কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছল। 
একমান্র সোভিয়েট বিদ্বেষ ছাড়া ইহার অন্য কোন কৈফিয়ং ছিল না। ১৯৪২ 
সালে যখন জার্মাণীর ভয়াবহ জয় ও অগ্রগাততে রাঁশয়া নিদারুণ সঙ্কটে 
-পাঁড়য়াছল, তখনও ইউরোপে দ্বিতঁয় রণাঙ্গন খোলা হইল* না এবং ইহার জন্য 


&$৪ সোভিয়েট-মাকিণ পররাশ্ট্রনীতি 


প্রধানতঃ দায় ছিলেন মিঃ চার্টল ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ। অথচ তখন 
রাশিয়ার দুঃখে ইহাদের চোখে করুণার বান ডাঁকয়াছিল। 


এভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ 
পযন্ত প্রায় ভ্রিশ বংসরের ইতিন্বাস সন্ধান কারলে দেখা যাইবে যে, ধনতান্ত্িক 
শান্তবর্গ সোঁভয়েট রাঁশয়াকে কখনও বিশ্বাস করে নাই; আন্তারকতার সাহত 
তাহাকে বন্ধুর মত গ্রহণ করে নাই এবং রাঁশয়ার সর্বপ্রকার শান্ত চেষ্টা সর্ত্েও 
ভিতরে ভিতরে তাহার বিরুদ্ধে একটা চকলান্ত চাঁলয়া আসিয়াছে । ১৯১৭ সালের 
নভেম্বর মাসে সোভিয়েট রান্ট্রের জল্মলগ্নে ধনতান্নক জগতের যে ব্লূদ্ধ আভশাপ 
তাহার উপর বার্ধত হইয়াছিল, সেই আভিশাপ হইতে আজও রাঁশয়া রেহাই পায় 
নাই। সুতরাং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টও যাঁদ পাল্টা তাঁহাঁদগকে বিশবাস না 
করেন, তবে, কেবলমান্র “লৌহ যবাঁনকার, প্রচারকার্যের দ্বারা ইতিহাসের 
মর্যাদা রাক্ষত হইবে না। সোভিয়েট সরকারের পররাষ্ট্রনীত অনুধাবন 
কাঁরতে হইলে উহার বিরুদ্ধে ধনতান্তরক শাল্তবগের আঁবশ্বাস, বিদ্বেষ ও 
ষড়যন্ত্রের পশ্চাদ্বতর্শ ইতিহাসও স্মরণে রাখা দরকার। কেননা, আজও 'বাভন্ন 
দেশের শাসকমহলে টহার ঘাত-প্রাতঘাত চলিতেছে । 


, আত্মরক্ষার পন্ধানে, ১৯১৭-৩৩ পাল 


প্রথম মহাযৃদ্ধে ক্ষত-বক্ষত এবং াবধবস্ত জারের সাম্রাজ্যকে যাহার। 
সশস্ত্র গণ-অভ্যুঙ্থানের দ্বারা কাঁড়য়া লইলেন, তাঁহাদের সম্মুখে আনিবার্যরূপেই 
দেখা দিল শান্ত ও আত্মরক্ষার প্রশ্ন। শান্ত ছাড়া নূতনতর বৈগ্লাবক রাষ্ট্র 
ও স্মাজ-সংগঠন গাঁড়য়া তোলা সম্ভব ছিল না এবং নির্বিঘতার উপায় সন্ধান 
ছাড়া শিশু রাষ্ট্রকে রক্ষা করাও সম্ভব ছিল না। "সুতরাং লোননের সম্মুখে 
প্রথমেই এক দুঃসাহসিক প্রশ্ন দেখা দিল এবং তাহা হইতেছে জার্মীণীর সাহত 
যুদ্ধের অবসান। "শান্ত, রুটি ও জমি” এই শ্লোগানের সঙ্গে ৭109 
£৮01165210179, 00 10061011065+, _এই নূতন নীতি ঘোষিত হইল শান্তির 
আবেদনে, যাহার ফলে বিপ্লবী সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রথম এতহাঁসক দলনল 
স্বাক্ষারত হইল ব্রেম্ট-লিটোভস্ক সহরে। অত্যন্ত মূল্য দিয়া, এমন কি নাতি ও 
অসম্মান সহ্য কাঁরয়াই জার্মাণীর সাঁহত লেনিনের নেতৃত্বে বলসোঁভিক গভর্ণমেন্ট এই 
শান্ত-সান্ধ রচনা কারুলন, যাহার বিরদ্ধে ট্রটস্কি এবং অন্যান্য কয়েকজন 


অনম্মরক্ষার সন্ধানে, ১৯১১৭-৩৩ সাল ৫৫ 


প্রবল আপান্তি তুলিয়াছলেন। একমান্র লেনিনের মত দুঃসাহসিক ও তীক্গা- 
দৃম্টিসম্পন্ন নেতা ছাড়া ১৯১৮ সালের ৩রা মর্চ তারিখ ব্েন্ট-লটোভস্কের 
শান্তি-সন্ধি স্বাক্ষর করা বোধ হয় আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। এই 
শান্তি-সন্ধি স্বাক্ষরের একমান্র উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা এবং বিপ্লবী গভর্ণমেন্টকে 
নিঃশ্বাস ফৌলবার জন্য সূযোগ দান। বলাঞ্যাইতে পারে ব্রেম্ট-লিটোভস্ক 
সহরেই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম পররাম্দট্রীয় নশতির স্বাক্ষর, যাহার মৃখ্য কথা 
শান্তি ও আত্মরক্ষার সন্ধান- যাহা ১৯১৭ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রথম 
পর্যায় আতির্রম করিয়া ইউরোপের [হিটলার আমলের 1দ্বতার পর্যায়ে অবতীর্ণ 
হইয়াছিল। 


কিন্তু সোভিয়েট স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই 'নরাপত্তার অনুসন্ধান কেবল 
কামউানিন্ট গভর্ণমেন্টেরই বোশষ্ট্য ছিল না, ইহার বীজ পূরাতন জার আমলেব 
ইাতহাসের মধ্যেও ল্‌কানো ছিল-যাঁদও নৃতনতর পররাম্্রীয় নশীতর মধ্যে 
শশঘ্বই বৈপ্লাবক রূপ প্রকাশ পাইতে লাগল এবং তাহা হইতেছে তাহান “গণ- 
তাল্িক শান্তি" প্রাতষ্ঞার দাবীর মধ্যে। কিন্তু পুরাতন রাশিযার ইাতিহ?স 
সংগ্রাম ও বিস্তীতির ইতিহাস, যাহার বয়স অন্ততঃ ৫০০ বৎসর! জনৈক লেখক 
বাঁলতেছেন ৫ পু 
+৮]110 [0055120) 516165070৮৮ 117002]) ঠি5০ 1)01110160 ৮6১" 
০0175৮21 ভা2270 00] & 50211 (10101060955 10710011901 00 06 
39])1)95 01 17001851960 00. ০100]0110 91:601011৮ 0011) 01)0' 15011 
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হা) 700 ০950 1100 ০5002015101) চ্5 [992061019০০ 11) 0) 0110001 
91 311211 1670 [969521005, 110 50101015, ডা€16 00৩ 5 211001210, 
ঢ01" 0070 1765, 8৮ (109 205 01 109৮5 16111100200 0160]) 162৮5 
08192, [8119519, 01009]10 1)0151)60 10200 1101 00]117915 0110111 01065 
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01 £920 05৩15. (রুশ পররাম্ুনীত সম্পর্কে 0101৭ 1১200010161, 1939) 
সহজ কথায়, ইউরেশিয়ার এক ক্ষুদ্র ভামখণ্ড হইতে দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর 
নিরন্তর যদ্ধাবগ্রহের ফলে বিশাল রুশ সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠে, যাহার সীমানা 
[ভিশ্ছুলা নদ হইতে পঁতসাগর এবং উত্তর মেরু সীমান্ত হইতে ককেশাস পর্যন্ত 
1বস্তৃত। সাম্রাজ্যের এই বিস্তার কখনও শান্তিপূর্ণ ছিল না, একমাত্র সাইবোরয়ার 
দিকে ছাড়া, যেখানে সৈন্যের বদলে কৃষকেরাই ছিল পূরোোগামী। বাকি অংশ 


৫৬ সোভিয়েউ-মাকিণ পররাশীনগীত 


গাভিয়া উঠিয়াছে প্রচণ্ড যুদ্ধ ও প্রকাণ্ড পরাজয়ের দ্বারা, যাহা রুমশঃ সবৃহং 
নদী বা সমদ্রের স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে প্রাতষ্ঠালাত করে। ইহার 
ফলে পুরানো রাশিয়ায় জার সাম্রাজ্যের পররাস্ট্রীয় নীতিতে এক অভিনব আত্ম- 
রক্ষার বৈশিষ্ট্য গাঁড়য়া উঠে, আর দেখা দেয় গ্রাতবেশীদের সম্পকে এবং 
বিশেষভাবে পাঁণ্চম ইউরোপাঁয়  রা্ট্রগ্লির সম্পর্কে নিরন্তর আশঙ্কা ও 
আবম্বাসের ভাব। উপাঁর-উদ্ধূত লেখকের ভাষা অনুসরণ করিয়া বলা যাইতে 
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01910119601 01011 19:211)0015 800 [08710018100 01 11761 110101- 
10019 01116 6১, 11056 501)61101 01৮11128001, 200 501)61101 
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6810), 1055105 07160165 21001101793 5661060 £ [06111811611 
11011061101) 00 00001 200 107009001/ 176101)1)0015, 11705 10 
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সংক্ষপে বলা যাইতে পারে যে, বাহিরের পাঁথবীর সঙ্গে নিরন্তর যাদ্ধ- 
বিগ্রহ ও শব্নুতার জন্য প্রাতবেশীদের সম্পর্কে যেমন আববাস প্রবল ছিল, 
তেমনই অনন্ত ও এধর্যশালী রাশিয়া পাঁশ্চমের উন্নত ও শাল্তশালী 
প্রাতবেশীদের কাছে এক প্রকাণ্ড লোভের বস্তু ছিল। * সুতরাং রূশ-পররাম্ত্ীয় 
নীততে সর্বদাই আত্মরক্ষা ও 'নার্বিঘমতার দাবী বড় হইয়া উাঠল। সাম্রাজ্যের 
সীমানা স্/রাক্ষিত রাখার দুর্ভাবনাই তাহার পররাম্দ্রীয় দপ্তরের প্রথম কতব্য 
হইয়া দাড়াইল। 

গঁচি শত বংসরের রণক্ষত এঁতিহাসিক ভূমিতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট 
ব্েম্ট-লিটোভস্কের প্রথম শান্তি-সন্ধির মধ্যে সেই পুরাতন বাঁজ বপন করিলেন 
বটে, কিন্তু উহার ফলে ভাবিষ্যতে প্রগ্নাতশীল সোভিয়েট সমাজের নূতন পর্রপদষ্প 
আবির্ভাবের সুযোগ * ঘাটয়াছিল। কিন্তু সেই সুযোগও আঁসয়াছিল 


আত্মরক্ষার সন্ধানে, ১৯১৭-৩৩ সাল এ 


আভ্যন্তরীণ গৃহদ্বন্দের প্রচুর রক্তক্ষরণ ও বৈদোশক শান্তপুঞ্জের হস্তক্ষেপের 
প্রভূত লড়াইয়ের পর। দীর্ঘকাল “ছোটলোকের” দেশ রাশিয়া অভিজাত 
রাষ্ট্রসমাজে অপাংস্তেয় হইয়া রাহল। ১৯১৯ সালের ভার্সাই শান্তি- 
সম্মেলনে ইউরোপের অন্যতম প্রধান শান্ত এবং মহাযুদ্ধে শান্তির জন্য প্রথম 
আব্দেনকারী সোভয়েট গভর্ণমেন্ট আঁমন্রিত হইলেন না, প্রত্যেক 
জাতির আত্মানয়ন্্ণের যে আঁধকার মাঁক্ণ প্রোসডেণ্ট উইলসন 
ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার মর্যাদা রক্ষিত হইল না, যাঁদও উইলসন 
ব্যান্তগতভাবে রাশিয়াকে বর্ন করিবার পক্ষপাতশ ছিলেন না। ভার্সাই সন্ধির 
দবারা র্েম্ট-লিটোভস্কের শান্তি-চুক্তি বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং কমিউনিষ্ট 
রাষ্ট্রকে উচ্ছেদের জন্য চেম্টা করা হইল। উচ্ছেদ যাঁদ সম্ভব না হয়, তবে 
কামউনিজমকে যথাসম্ভব রাশিয়ার সীমানার মধ্যে আবণ্ধ রাখার জন্য মহাযুদ্ধের 
মন্রপুঞ্জ ভার্সাই সন্ধির মারফৎ চেষ্টার ব্রুট রাখলেন না। রাশিয়ার সমান্তবতর 
প্রদেশগ্ালকে বিদ্রোহে ও স্বাধীনতালাভে উস্কানি ও সাহায্য দেওয়া হইল। অবশ্য 
ব্রেম্ট-লটোভস্কের চুন্তির দ্বারা লৌনন গভর্ণমেন্ট রাশিয়ার বাণ্টক রাজ্যের প্রদেশ- 
গুল এস্থেনিয়া ল্যাটভিয়া, লিথ;য়ানয়া এবং ফিনল্যান্ড ও রূশীয় পোল্যা্ড 
জামণিকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছল। আর উক্তাইন এবং*জ্জয়াকে স্বতন্্ রাজ্য 
* হসাবে স্বীকার কাঁরতে এবং তুরস্ককে কার্স, ঘাটুম ও আর্দাহান প্রদেশ “পুনগঠিন” 
কারতে 1দতে হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের শাল্তবর্গও এই সুযোগে লিথয়ানিয়া, 
ল্যাটীভয়া ও এস্থোনিয়াকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা কাঁরলেন। 
পোল্যান্ড পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কারলে_ এবং তাহাও রাশিয়ার নিকট হইতে জাম 
কাঁড়য়া লইয়া পাঁদ্বতায় মহাযুদ্ধের পর ইহার অবসান ঘটে)_ এবং িনল্যান্ডও 
স্বাধীন রাষ্ট্র 'হসাবে স্বীকৃতি পাইল। এইভাবে রাশিয়া ও বাকি ইউরোপের 
মপ্ন্যে একটা বন্ধন+ গাঁড়য়া উঠিল- রাশিয়ার চারাদিকে যেন একটা বেড়া দেওয়া 
হইল, এই বেড়া 'ডিঙ্গাইয়া কাঁমউীনজ্ঞম যাহাতে পাঁশ্চমের 'দকে পা বাড়াইতে না 
পারে! সূতরাং সোভিয়েট রাঁশয়াও যে পাল্টা আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্র হইবে এবং 
ধনতাল্লত্রিক শীস্তবর্গকে সন্দেহের চক্ষে দৌখবে, তাহাতে বিস্ময়ের ক আছে ? তথাপি 
নূতন রাষ্ট্রের অপাঁরসীম দূর্গাতি এবং অভূতপূর্ব বিপদের দিনেও সোভিয়েট 
বপ্লাঁবগণ তাঁহাদের পররাস্দট্রীয় নীতিতে শান্ত ও স্বাধীনতাই দাবী কাঁরলেন, 
কেবল নিজেদের জন্যই নহে, অধঃপাঁতিত পরাধীন জাঁতগ্ঁলর জন্যও । সেই 
দূরবতণা ১৯১৮ সালে প্রোসডেন্ট উইলসনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা বায় 


পাঠাইলেন £- ট 


৬৮ সোভিয়েট-মাকিপ পরন্সাস্ট্রনীতি 


“আপনি পোল্যান্ড, সাঁভয়া ও বেলাঁজয়মের রাম্ট্র-স্বাধীনতা এবং অস্ট্রো- 
হাঞ্গেরী সামাজ্যের জনগণের স্বাধীনতা দাবী করিতেছেন, কন্তু বিস্ময়ের কথা এই 
যে, আপনার এই দাবীর মধ্যে “আমরা কোথাও খঠাজয়া পাইলাম না আয়ল/যান্ড, 
মিশর, ভারতবর্ষ, এমন ক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতার 'বন্দুমান্ন উল্লেখ 
পরল্তি!” পরাধীন দেশ ও উপাঁনমেশগুঁলর পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দাবী আজও 
সোভিয়েট পরর্ট্রীয় নীতিতে প্রাতধবানত হইতেছে, যাহার ফলে রাশয়ার 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার আন্দোলন 'সোভিয়েট সাম্যবাদের প্রসার" বাঁলয়া ভুল 
ব্যাখ্যা করা হইতেছে। 

গৃহযুদ্ধের অবসানের পর রাশিয়ার আঁথক ও বৈষাঁয়ক অবস্থা চরম দুর্দশার 
মধ্যে পাঁড়য়াছিল-_শিল্প-বাঁণিজজ্যর তো কথাই নাই। সুতরাং নয়া অর্থনোতিক নশীত 
(6৬ 15001701716 [১011০$) যেমন গ্রহণ কাঁর'ত হইল, তেমনই বদেশ হইতে 
প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানরও দরকার হইল। আবার অন্য দিকে যদ্ধাবধবস্ত 
ইউরোপের অবস্থাও শোচনীয় 'ছিল। রাঁশয়ার নূতন অর্থনৌতক কর্মপদ্ধাত 
সোসিয়োলজমের অবসান মনে কাঁরয়া এবং সেখানকার বাজারে ইঙ্গ-ফরাসীর 
বাঁণজ্যগত আঁধপত্য লাভ সম্ভব হইবে ভাবয়া লয়েড জর নেতৃত্বে এই সময় 
জেনোয়াতে একটি আন্তর্জাতক অর্থনোৌতক সম্মেলন আহৃত হইল এবং তাহাতে 
রাশয়াকে সরকারশভাবে আহ্বান করা হইল। সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের পক্ষ 
হইতে মঃ চিচৌরণ বাঁললেন যে, আন্তজাতিক বাঁণাজ্যক যোগাযোগ এবং বিদেশী 
পণ্যের জন্য (াবশেষভাবে যে সমস্ত দেশে বেকার সমস্যা প্রবল) রাশিয়া তাহার 
সীমান্তের দ্বার খাঁলয়া দিতে প্রস্তুত, কিন্তু যুদ্ধের আবহাওয়ায় ও সামারক 
আশঙকার মূখে এই ধরণের বাণিজ্যের প্রবর্তন করা সম্ভব নহে। অতএব রাশিয়। 
এই সম্মেলনে সামারক অস্ত্র সীমাবদ্ধকরণের প্রস্তাব উখাপনে উৎসুক। বলা 
বাহুল্য যে, এই সমস্ত প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু ভার্সাই-সম্ধির 
নিগড়ে আবদ্ধ ১৯২২ সালের জার্মাণী রাশিয়ার সাহত' বাঁণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে 
সম্মত হইল । ফলে দুই দেশের মধ্যে র্যাপালো শান্ত সান্ধ ( [110 1168) 
স্বাক্ষারত হইল এবং কৃটনোৌতিক সম্পর্ক ও ঘানিম্ঠতর বাঁণাজ্যক সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইল। কিন্তু জেনোয়া সম্মেলনে সামারক অস্ত্র সম্পর্কে বার্থতার পরও রাঁশয়া 
গনম্চেষ্ট রাহল না। ১৯২২ সাহলর ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া তাহার সঈমান্তবতাঁ 
ইউরোপীয় রাজ্যগুিকে একটি অগ্রহাস সম্মেলনে আহবান কাঁরল রাজধানী 
মস্কো সহরে এবং এই সম্মেলনে প্রায় আধকাংশ সামান্তবতাঁ রাজ্যের প্রাতনিধি 
যোগ 'দিয়াছিলেন। রারশয়া সমস্ত সামারক অস্ত্রের শতকরা ৭৫ ভাগ হাসের 


আত্মরক্ষার সন্ধানে, ১৯১৭-৩৩ সাল ৫৯, 


প্রস্তাব কারল। অবশ্য এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না, বিশেষভাবে পোল্যান্ডের 
বিরোধিতার জন্য। কিন্তু রাশিয়া সম্পর্কে এই তথ্য অনেকেরই জানা নাই যে, 
পরবতর্টঁকালে জেনেভাতে এবং আধুঁনক কালে ইন্উ-এন-ও'তে সামারক অস্ত হ্রাস 
ও বাতিল করা লইয়া যে তুমুল আলোড়ন এতিহাসিক ঘটনায় পারণত হইয়াছে, 
উহার প্রথম উদ্যোন্তা ১৯২২ সালের সোভয়েট রাশিয়া এবং তাহারা নিজেরাই এই 
প্রস্তাব কারয়াছিল--এমন ক অস্ত্রহাস সংক্রান্ত বিরোধে সালিশ বচার মানয়া 
লইক্ত পযন্ত প্রস্তুত হইয়াছল। পররাস্ট্রীয় নশ্ীততে যাঁদও আত্মরক্ষা এই 
সময় সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল, তথাপ শান্তর লক্ষ্য ছাড়া এই ধরণের বৈপ্লাবক 
প্রস্তাব করা সম্ভব ছিল না। সতরাং ১৯২৭ সালে [বশ্বরাস্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে 
যখন জেনেভায় নিরস্তকরণ সম্মেলনের প্রারম্ভিক কমিশনে রাঁশয়াকে আহবান 
করা হইল, তখন সোভয়ট সরকার দুই বৎসরের মধ্যে “সম্পূর্ণ নিরস্তকরণের" 
এক “অদ্ভুর্ত' প্রদ্তাব পেশ করিয়া সকলকে হতব্ঁদ্ধি কারয়া দেন। বলা বাহুল্য 
যে, ইহা অগ্রাহ্া হইল। তখন চার বসরের মধ্যে শতকরা &০ ভাগ অস্বহাসের 
প্রস্তাব করা হইল, কিন্তু তাহাও অগ্রাহ্য হইল। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে 
যখন [নরস্তীকরণ সংম্মলনের পূর্ণ আঁধবেশন সুরু হইল, তখন আমোঁরকা 
পূর্বেকার সোভয়েট প্রস্তাবের অনুসরণে সামরিক অস্ত্রের এক-তৃতীয়াংশ হাসের 
প্রস্তাব কারলেন এবং রাঁশয়া তাহা সঘর্থন করিলেন। কিন্তু পরব কালে যখন 
আমোরকার প্রস্তাব আলোচনার জনা পেশ করা হইল, তখন সোঁভয়েট প্রাতীনাঁধ 
মঃ লিটভিনোফ উহা দূঢ়তার সঙ্গে সমর্থন কাঁরলেন বটে, কিন্তু মাঁক্ণ 
প্রাতানাধরাই উহার বিরোধিতা কারলেন এবং ভোটের দ্বারা সেই 'বিরুদ্ধতা 
হাতে-কলমে প্রমাঁণত কাঁরলেন! 


রাশিয়া কেন এই ধরণের বিপ্লবাত্মক প্রস্তাব উত্থাপন কারতে পারে ? কারণ, 
সোভিয়েট রাশিয়া কখনও যুদ্ধ চাহে নাই: য্‌দ্ধ শান্তিপূর্ণ সংগঠনেব ও প্রগাতিশীল 
সমাজতান্তক ব্যবস্থা প্রবর্তনের একান্ত বরোধী। সূতরাং সে চাঁহয়াছে 
আত্মরক্ষা, চাঁহয়াছে 'নার্বঘ/তা-_ঘরে ও বাঁহরে শান্তি। এই নীতি অনুসরণ 
কারয়া ১১১১ সালেই আফগাঁনস্থানে তাহার বিশেষ আঁধিকারের দাবী পারিত্ন্ত 
হইয়াছল। ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর লৌননের সেই বিখ্যাত "শান্তির 
নদেশিনামায়” (1)90:99 00. 1১৩0০) ঘোঁষধত হইয়াঁছল-_ 


“দ্ব০ 5121] 00৮ 2110 00096156510 1)9 01011191760 1)5 চ:920195. 
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৬০ সোভিয়েট-মাকিণ পররাম্ট্রনীতি 


৪ 9109] ০1001) 21] 01211585 20191917010 100৮ 19101) 107 11910015 
3918/00105 200 60070011010 27661109115, 


সাম্াজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সান্ধর নামে “হিংসা ও লুণ্ঠনের” সর্তসমূহ 
পরিত্যন্ত হইল, যুদ্ধের বিরোধতা, বন্ধতা ও অর্থনৌতিক আদান-প্রদানের ফুগ 
প্রবর্তিত হইল ॥& এই নীতি অনুসরণ কাঁরয়া ১৯২১ স্মলে পারস্য হেরাণ), 
আফগানিস্থান ও তুরস্কের সঙ্গে এবং ১৯২৪ সালে চীনের সঙ্গে সান্ধপত্র 
স্বাক্ষরিত হইল। পারস্যে জারের রাঁশয়ার যে সমস্ত স্াবধা, আধকার এবং 
সর্ত ইত্যাঁদ ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। 


এঁদকে ইউরোপে লোকার্ণো চুন্তির ১৯২৫, অক্টোবর) 'শান্তি রক্ষার যুগ" 
দেখা দিল, যাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছল জার্মাণশকে কাঁমউনিষ্ট রাশিয়ার ছোঁয়াচ 
হইতে বাঁচানো এবং এজন্য রাঁশয়াকে বাদ দিয়া প্রধানতঃ 'পাঁশচম ইউরোপের 
নার্বঘনতার' জন্য এই চুন্তি সম্পাঁদত হইয়াছিল। পারস্পারক সামারক মৈত্রীও 
এই চুন্তির অন্তর্গত ছিল। ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এই বাহ্যক 
শান্তির যুগ অব্যাহত ছিল, যখন জেনেভায় বিশবরাম্ট্রসঙ্ঘের দপ্তর আন্তজাতিক 
1হতৈষণায় মুখর ছিল এবং আমোরকা হইতে উাঁথত হইল যুদ্ধ-বরোধতার এক 
নৃতন প্রস্তাব। মিঃ কেলগ ফ্রান্সের মঃ ক্রিয়ার সঙ্গে একত্রে যুদ্ধকে বে-আইনন 
বাঁলয়া ঘোষণা কারলেন এবং আন্তজর্ণীতক িরোধকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মশমাংসাই 
একমান্র পথ বালয়া নিদেশ কারলেন। ব্রিয়াঁকেলগ বা ফ্রাত্কো-মাঁকর্ণি চুন্তির 
এই ঘেধিণা সর্বাগ্রে মানিয়া লইলেন সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট। রাশিয়া এক নূতন 
অনাক্ুমণ চুক্তির যুগে অবতীর্ণ হইল। ১৯২৯ সালে কেলগ-ব্িয়া চ্ান্ত অনুসারে 
ল্যাটাভয়া, এস্থোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, তুরস্ক ও পার:স্যর 
'সঙ্গে রাশিয়া 'যুদ্ধ বজনের' প্রাতশ্রাতিতে স্বাক্ষর করিল। পররাম্দ্রীয় নীতিতে 
তখন অনারুমণ চুন্তই প্রাধান্য অর্জন কাঁরল এবং ১৯৩০ ও ১৯৯৩১ সালে রাঁশয়া 
তাহার সীমান্তবতর্ট রাজ্যগলির সঙ্গে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। ফ্রান্স এবং 
ইতালশর সঙ্গেও অন্রূপ চুক্তি স্বাক্ষারত হইয়াছিল (যাঁদও ইতালণর সঙ্গে স্বাক্ষরের 
তারখ ছিল ১৯৩৩ সাল) এবং জার্মাণীর সঞ্গে পূর্বেই শান্তি প্রাতিচ্ঠিত 
হইয়াছিল। একমাত্র সুদরপ্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে রাঁশয়া শান্তি স্থাপন কাঁরতে 
পারল না। প্রকৃতপক্ষে ১১২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত রাঁশয়ার পূর্ব 
(সাইবোরিয়া) সাঁমান্ত জাপানের দিক হইতেই অধিকতর বিপন্ন ছিল এবং রাশিয়া 
বার বার অনাব্রমণ চুন্তু কারতে গিয়া ব্যর্থ হইল। 


১৯৩৩-৩১ সালের সমান্টগত নিরাপত্তা ৬১ 


১৯১৭ সালে সোভিয়েট বিপ্লবের পর হইতে ১৯৩৩ সালে ইউরোপে 
ফ্যাঁসম্ট দৌরায্ম্যের আরম্ভ পর্যন্ত রাশিয়া একাঁদক্রমে তাহার পররাস্ট্রশয় নীতিতে 
শান্তি ও নার্বঘ/তার সন্ধান কাঁরয়াছে। কিন্তু উহা স্বাতিল্দ্যের বানিময়ে শান্তি 
কিম্বা বৈপ্লাবক আদর্শের 'বানময়ে নার্বঘনতার সন্ধান ছিল না, ছিল যুদ্ধ ও 
হিধ্সার বিরোধিতার দ্বারা প্রগাতমূলক আঁত্মপ্রাতষ্ঠালাভ এবং জনসাধারণের 
সর্বাঙগনীণ বৈষাঁয়ক উন্নাতর দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত পাঁরকজ্পনার প্রবর্তন। ১৯৩৩ 
সাল পযন্ত গেল আত্মরক্ষার প্রথম পর্ব এবং তারপর আর একট এ্রাতহাঁসক 
যুগ দেখা দিল, যাহা গিয়া পেশীছল ১৯৩৯ সাল পরন্ত। 


১৯৩৩-৩১৯ সালের সমস্টিগত নিরাপত্তা 


১৯৩১ সালে জাপান এশিয়াখণ্ডে মাণ্চ2ারয়া আকব্মণ কাঁরল, ১৯৩৩ সালে 
1হটলারী দল ইউরোপে জার্মাণ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিল এবং ১৯৩৫ সালের মূসো- 
[লনীর ইতালা উত্তর আফ্রিকার আঁবাঁসানয়া আক্রমণ কাঁরল। আন্তজর্াতক জগতে 
এক নূতন ফ্যাঁসম্ট দৌরায্ম্যের যূগ দেখা দল। কিন্তু উহ্দর আগে আরও দুইটি 
যুগান্তকারী ঘটনার সমাবেশ হইল, যাহা ত্রিংশ-দশকের ইতিহাসে প্রভূত প্রভাব 
বস্তার করিল। উহার একটি হইতেছে ১৯২৯ সালের শেষভাগ হইতে পাঁথবী- 
ব্যাপী আর্ক সঙ্কট ও বাজার-মন্দার সুরু এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে ১৯২৮ 
সালে সোঁভয়েট রাশিয়ার প্রথম পণম-বার্ষক পাঁরকজ্পনার প্রবর্তন। এই" দুইটি 
ঘটনার ফলাফল ক দাঁড়াইল? ১৯২৯ সাল হইতে পাঁথবীর 1বাভন্ন ধনতান্তুক 
দেশে বংসরের পর বৎসর কল-কারখানার উৎপাদন হাস এবং ভয়াবহ দাঁরদ্ ও 
বেকার-সমস্যা দেখা দিল- শ্রীমক, কৃষক ও চাকুরীজীবীর দল শোচনীয় আর্থক 
দুর্গত ও অনটনের মধ্যে, পাঁড়ল। ৯৯৩৩ সালে একমান্র গ্রেট-বুটেনে ৩০ লক্ষ, 
জামাঁণীতে ৫০ লক্ষ এবং মাঁকর্ণ য্যস্তরাস্ট্রে ১ কোট লোক বেকার হইল। ইহার সঙ্গে 
অর্ধ-ধবকারের সংখ্যা এক কোটি ও'অগধাণত নিঃস্ব লোকের সংখ্যা যোগ দিলে ১৯৩৩ 
সালে ধনতাল্লিক দেশগুলির মোট বেকারের সংখ্যা ছিল ৩ কোটিরও আঁধক। 
বাভন্ন পরাধধন দেশ ও উপানবেশগ্ীলর অবস্থা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। 
কেন না, তাহাদের দারিদ্রের কোন পারমাপ নাই। ১৯৩৩ সালের এই অবস্থা 
হইতে ব্রাণ পাওয়ার জন্য নূতন বাজার ও উপনিবেশ দখল এবং ফ্যাঁসম্ট দেশ- 
গুলিতে যুদ্ধায়োজনের হূজ্‌গ দেখা দিল। এক কথায়*জেনারেল গোয়েরিংয়ের 


২ সোভিয়েট-মাকণ পররাষ্মীনীতি 


ভাষায় বলা যাইতে পারে__ 0015, 006 1)0)91, 'মাখন নয়, কামান চাই”--এই 
শ্লোগান দেখা দিল। ইহার ফলে সমরোৎপাদনের কল-কারখানাগ্ঁল চালু হওয়ায় 
১৯৩৭ সালে বেকারের সংখ্যা হাস পাইয়া ১ কোট ৪০ লক্ষে দাঁড়াইল, কিন্তু 
পরের বংসর আবার উহা ১ কোটি ৮০ লক্ষে দাঁড়াইল এবং এই অবস্থাই চলিতে 
লাগল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্ত। অর্থাৎ জার্মাণী, জাপান ও ইতালশ যে মহা- 
যুদ্ধের সূত্রপাত কাঁরল, উহার অন্যতম কারণ ধনতান্ত্রিক জগতের আর্থিক সঙ্কট 
ও বেকার-সমস্যা এবং কাঁচামাল ও উপনিবেশের দাবী । অন্যাদকে সোভয়েট 
রাশিয়া বিজ্ঞানসম্মত অর্থনোতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন করিল, যাহার মধ্যে ব্যানস্তগত 
মুনাফা অন ও জাতিগত শোষণ ছিল না। ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে 
১৯৩২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গেল এই পাঁরকম্পনার প্রথম পর্যায়। ১৯৩৩ 
সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ গেল দ্বিতীয় পর্যায় 
এবং তৃতঈয় পর্যায়ের মেয়াদ ছিল ১৯৩৮ হইতে ১৯৪২ 'সাল, যখন দ্বিতীয় 'মহা- 
যূদ্ধের জন্য উহা ব্যাহত হইল। পর পর এই পাঁরকক্পনাগুলির দ্বারা রাঁশয়ার 
আভ্যন্তরীণ জীবনে বিস্ময়কর উন্নাতি ঘাঁটতে লাগিল, যাহা তাহাদের জনসাধারণের 
বিগত বহু-শতাব্দীর ইতিহাসে কোনাদন প্রতাক্ষ করা যায় নাই। সোঁভিয়েট 
রাশিয়াতে একজন লোকও বেকার রাহল না! অর্থাৎ দাঁরদ্যু ও বেকার-সমস্যার 
আভশাপ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেল এবং দৈনান্দন জনবনযান্লা শোষণ ও অনটন 
হইতে মস্ত হইবার ফলে জাতিগত পুনগণঠনের কাজ--শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ?চকিৎসা, 
গৃহ এবং অন্ন-বদ্তের উন্নাত অতত দনের তুলনায় অভূতপূর্করূপে বাঁদ্ধ পাইল। 
এককথায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আশশর্বাদে সোভিয়েট রাশিয়ার যেন পুনজন্মি 
ঘাঁটল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববতাঁ বংসর ১৯৯১৩ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে 
সোভয়েট রাশিয়ার শ্রম-শিল্পের প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল মোটামুটি 
শহসাবে ৯ গুণেরও অনেক বেশী! আর আমোরকা, বৃটেন, জার্মাণী ও ফ্রান্সের 
মাত্র শতকরা ২০ ভাগ হইতে ৩০ ভাগ। বৃহৎ শ্রম-ীশল্পের প্রাতিত্ঠা ও 
প্রগাতর ফলে ইতিমধ্ধ্য রাশিয়ার আত্মরক্ষা বা সামারক শান্তও বহুগুণ বৃদ্ধ পাইল, 
অথচ দেশের সর্বাঙ্গীণ সামাঁজক উন্নাতিও নূতন রেকর্ড সৃষ্টি কারল। 
১৯২৮-৩৮ সালের রুশ সমাজ-জনীবনের এই আভ্যন্তরীণ "চন্র বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা দরকার এজন্য যে, ইহার সঙ্গে রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি অচ্ছেদ্যভাবে 
জাঁড়ত। কারণ, কোন দেশের বৈদেশিক নশীতিই স্বদেশশীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
হইতে বাচ্ছন্ন নহে, বরং বাঁহরের নীতি ঘরের অবস্থারই প্রাতফলিত রূপ মান্র। 
এজন্যই সোভিয়েট রাশিয়ার সাঁহত তুলনায় ধনতান্তিক দেশগুলি ক্রমশঃ পিছাইয়া 


১৯৩৩-৩১৯ সালের সর্মান্গত নিরাপত্তা ৬৩ 


-পাঁড়তে লাগিল-দারিপ্র্য ও বেকার-সমস্যার সঙ্গে নিদারুণ রাজনোতিক অসন্তোষ, 
কল-কারখানায় ধর্মঘট ও হট্টগোল এবং বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দিতে 
লাগিল। আর সেই সঙ্গে জনগণের অসন্তোষ দমনৈর জন্য পুলিশ ও মিলিটারণর 
রাজত্ব এবং পররাস্দ্রীয় নীতিতে উগ্রতা ও সামারকবাদ। 'বাভন্ন ধনতান্দ্রক দেশ 
এবং বিশেষভাবে জার্মাণী, জাপান ও অন্যান্যের অবস্থা লক্ষ্য কারয়া ১৯৩৪ 
সানের জানুয়ারী মাসে ্ট্যালন বাঁললেন_-“00180%1019া0 2100 [07- 
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ধনতান্তিক দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থায় এই সঙ্কটের জন্য তাহাদের পররাশ্ট্রীয় 
নীতিও শান্তিপূর্ণ হইতে পাঁরিল না, বরংউহা ক্রমশঃ বিপরীত দিকে বা যুদ্ধের 
আভনুখে ঝ্াকতে লাগল-_যে অবস্থার বর্ণনায় ট্ট্যালন বাঁলয়াছেন,_ 
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কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ দেশগালর ধনতান্নিক সমাজ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ 
স্বাবরোধতা ও দ্বন্দের জন্য আর একটি 'বাচন্ত্র অবস্থার উদ্ভব হইল। অর্থাৎ 
তাহাদের নিজেদের মধ্যে দুইটি পৃথক শাবির দেখা 1দল-ধনবানদের শাবরে 
[ছল আমোঁরকা, বটেন, ফ্রান্স ইত্যাঁদ এবং ধনলোভীদের শাঁবরে জ্াটল জার্মীণী, 
ইতালী, জাপান ইত্যাদি, ইংরাজী রাজমোৌতিক পরিভাষায় যাহারা 40১৮০ এবং 
'**]102৬০-01,5+, নামে পারাঁচিত ছিল। একপক্ষের বিরাট বাঁণজ্য, মূলধন এবং 
রাজ্য ও উপানবেশ ছিল এবং অপরপক্ষ নূতন কারয়া এগাঁলর সন্ধান কারতে 
লাঁগল। সুতরাং ইহারা পরস্পর আবার 'আক্লমণকারা, ও 'আক্রান্ত, পক্ষে পাঁরণত 
হইতে লাগল-_এই শেষোস্ত দলতুন্তরূপে বৃটেন ও ফ্রান্স '319৮09 00০, বজায় 
রাখিবার জন্য বাহ্যক যুদ্ধ পাঁরহার ও কার্যতঃ তোষণনীঁতি অনুসরণ এবং 
মৌ1খকভাবে দ্ীনয়ার শান্ত ও লীগ অব নেশন্সের দোহাই দতে লাগিল। 


৬৪ সোভিয়েট-মাকিপ পররাম্ীনশীত 


এই সময়কার ইতিহাস অত্যন্ত ঘটনাবহূল, নাটকণয় ও চাণুল্যকর-_যাহা 
বর্তমান শতাব্দীর এক প্রকাণ্ড অধ্যায় এবং যে অধ্যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে 
গিয়া শেষ হইল। কিন্তু ১৯৩১ সালে জাপান কর্তৃক মাণ্চযীরয়া আক্ুমণে ইহার; 
সূত্রপাত এবং ১৯৩৩ সালে হিটলার কর্তৃক ক্ষমতালাভের দ্বারা এই মহানাটকের 
নান্দীপাঠ সুর হইল॥ অপরাদিকে ধনতান্বিক জগতের আর্থিক সঙ্কট এবং 
রাঁশয়ার আভ্যন্তরীণ সামাজিক প্রগাতির 'ভাত্ত-পত্তন_ এই প্রকার অভূতপ্‌ব" 
অবস্থার মধ্যে রাশিয়া পররাস্ট্রীয় নীতির আর এক যুগ-সান্ধক্ষণে পেশাছল। 
১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস হইতে শান্তি ও আত্মরক্ষার সন্ধানে সোভিয়েট 
গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন রাজ্য এবং বশেষভাবে পার্্ববতাঁ রাজ্যগুলির সঙ্গে_ যেমন, 
আফগানিস্থান, এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, পারস্য, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, যূগোশ্লাভিয়া 
তুরস্ক ও চেকোশ্নোভাকিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ-চুন্তি স্বাক্ষর করিলেন বটে, কিন্তু 
ঘাহাই যথেষ্ট বালয়া বববোচত হইল না। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে সম্পাঁদত 
এই সমস্ত চুন্তর মধ্যে আর একাঁট বোল্ট ছিল এই যে, ইহাতে 'আক্রমণকারী' বা 
44820758501 শব্দাটর সংজ্ঞা লীগ অব নেশন্সের সংজ্ঞার চেয়ও ব্যাপকতর 
ও আঁধকতর স্ানার্দম্ৰ্ব আকারে গ্রহণ করা হইল। (12 91021) প্রণীত 
+1303912- _চা570 ০: ০৪৮ গ্রল্থের ৫৬৫৭ প্ঠা দ্ুষ্টব্য)। ইহা দ্বারা 
রাশিয়ার শান্তিনীতির আন্তরিকতা প্রমাঁণত হইল বটে, ?কল্তু রাশিয়ার পূর্ব 
সীমান্তে জাপান ও পশ্চিম সীমান্তে জার্মাণীর উগ্ন সামারকবাদ প্রাতহত কারবার 
পক্ষে নিশ্চয়ই ইহা ধঁথেষ্ট ছিল না__বিশেষতঃ হিটলার যখন তাঁহার আত্ম-জশীবনঈতে 
স্পন্টই ঘোষণা কাঁরলেন যে, জার্মাণীর রাজ্য [বিস্তার কাঁরতে হইলে বলসোঁভক 
রাশিয়ার সমান্তবতাঁ “তাঁবেদার দেশগ্ীল” এবং সম্পদশালণ উক্লাইনের দিকে 
হাত বাড়াইতে হইবে। সুতরাং রুশ পররাস্দ্রীয় নীতি শান্ত ও 'নার্বঘ/তার 
অপাঁরবর্তনীয় লক্ষ্য বজায় রাঁখয়া এক নৃতনতর যুগে প্রবেশ কারল- পশ্চিমের 
ধনতন্ন্রবাদী রাষ্ট্রগ্ীলর সঙ্গে সহযোগতা এবং লশগ অব নেশল্স বা [িম্ব- 
রাষ্ট্রপত্ঘে প্রবেশ। এই সমস্ত ঘটনার যে ব্যাখ্যা এবং সমালোচনাই 'বরুদ্ধবাঁদগণ 
প্রচার কাঁরয়া থাকুন না কেন, স্বদেশে এবং বিদেশে শান্তিরক্ষাই সোভিয়েট 
গভর্ণমেন্টের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল এবং ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে মাঁক্ণ 
যুস্তরাষ্ট্রেরে সঙ্গে কুটনোৌতক সম্পর্ক স্থাপনের পর কমিউনিষ্ট পার্টর সপ্তদশ 
কংগ্রেসে স্ট্যালন রুশ পররাম্দ্রীয় নীতির ব্যাখ্যায় বাঁললেন-_ 
“ঢু 1155 170 1000 61৩ 769০196101 9 1010)8] 16196101) 106105961: 
186 10. ১. ০ 7 200. 006 00160 565863-7007615 0807100 106 2সা 
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0০19৮ 009৮ 01715 20 15 ০01 0785 5167015027708 101 6159 চা1)010 
৪30০1) 01 1069109010179] 161901923,. 6 03 2506 00] 009৮1 
11717063 0176 01091106501 [995615100 [০909১ ৪00. 07৪৮ 1৮ 100- 
[১:০56৪ 05০ 7518610103 102%৮6০], 1])9 ঠতা০ 001000193, 50910200615 
00171007019] 17070000196 10665০911 (1011), 00. 0189693 2, 10856 107 
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আজকার সোভয়েট-মাঁক্ণ দ্বন্বে পৃথিবীর শান্তি যখন বিপন্ন, তখন 
৯১৯১৩৩-৩৪ সালে আমেরিকার সাহত কুটনোতিক সম্পর্ক ও বন্ধূতা স্থাপনের 
“দনে স্বয়ং জ্ট্যালিনের মন্তব্য নিশয়ই প্রাণধানযোগ্য এই সম্পর্কে রূজভেল্টের 
শান্তপূর্ণ মনোভাব প্রথম প্রবন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে) এবং ১৯৫০-৫১ 
সালেও স্ট্যালিনের এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে নাই। কেন না, সোভিয়েট 
রাশিয়া যুদ্ধ চাহে না এবং চাহে না বালয়াই পাথবীর অন্যতম প্রধান রাম্ট্র 
আমোরকার সহিত সদ্ভাব রক্ষাকে যুদ্ধ পাঁরহারের অন্যতম উপায় বাঁলয়া মনে 
কাঁরয়াছিল। জ্ট্যালিনের ধারণা ছিল যে, সোভিয়েট-মাক্ণ বন্ধূতার দ্বারা 
িদ্বেষ ও সন্দেহ, মিথ্যা প্রচার ও অুববাসের "ভান্ত নম্ট হইয়া যাইবে, 
পারস্পারক বার্পাজ্যক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইবে এবং সোভয়েট-ীবরোধতা বন্ধ হইয়া 
গিয়া সমগ্র আন্তজ্াতক সম্পকে উন্নাতি ঘটিবে। এজন্য দ্বধাহাঁন ভাষায় 
সোভয়েট রাষ্ট্রনায়ক বালয়াছলেন যে, রুশ পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত স্বচ্ছ। এই 
নাত হইতেছে পাঁথবীর শান্তরক্ষা ও বাভন্ন দেশের সাহত বাঁণজ্য-সম্বন্ধ 
রক্ষা । কিন্তু যুদ্ধের পাগলামির মধ্যে এই প্রকার শান্তিনীতি বজায় রাখা কত 
কাঠন এবং রাশিয়াকে এজন্য কি পাঁরমাণ বেগ পাইতে হইয়াছে, তাহা তিনি 
সেই বন্তুতাতেই সকলকে (১৯৩৪ সীল) স্মরণ করাইয়া 1দয়লাছিলেন। 


€& 
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এই নাতি অনুসরণ কারতে গিয়াই রাশিয়া পশ্চিমের ধনতান্লিক রাম্ট্র- 
বর্গের সহত সহযোগিতার সম্ধান কারল এবং ১১৩৪ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে 'বশবরাষ্্রসঙ্ঘের সদস্য হিসাবে জেনেভায় যোগ 'দিল। নিঃসন্দেহে 
ইহা দ্বারা পররাস্ট্রীয় নীতির এক চমকগ্রদ পাঁরবর্তন ঘটল, যাঁদও সেই পাঁর- 
বর্তন মূল নীতিগত কিংবা লক্ষ্যগত ছিল না, কিন্তু পদ্ধাতর নাটকাঁয় 
পাঁরবর্তন ঘাঁটল। কারণ, মান্র সাত বংসর আগে ১৯২৭ সালে স্ট্যালন 
জনৈক মাঁকিণ সাংবাদকের নিকট বিশ্বরাষ্ট্রসজ্বকে 'যুদ্ধবাদীদের আখ্যা” 
ইত্যাঁদ কড়া বশেষণের দ্বারা নিন্দা কাঁরয়াছলেন। আর, পাশ্চদের 
খনতান্তিক শান্তবর্গের যাঁহারা প্রধান, তাঁহারাই ছিলেন রাম্টসত্ঘের 
আসল নায়ক ও মাতব্বর, যাঁহারা আবার ভার্সাই সন্ধির রচাঁয়তা হিসাবে ফ্যাঁসম্ট 
শান্তবর্গের আক্োশের ভাজন 'ছিলেন। ১৯৩৪ সালে জার্মাণী ও জাপান 
€পরে ইতালীও) রাম্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ কারয়াছিল, কিন্তু সোভিয়েট 
গভর্ণমেন্ট সেই রাস্ট্রসঙ্ঘবেই ঢুকিলেন ও পাশ্চমের ধাঁনক সরকারগ্ীলর সঙ্গেই 
একন্রে শান্তিরক্ষার আশা কারলেন। কেন?ঃ-তাঁহারা শিন্তা কাঁরলেন যে, 
রাস্ট্রসজ্বের মারফৎ ষ্দ্ধায়োজনে “যতটুকু বাধা দেওয়া যাইতে পারে, ততটুকুই 
লাভ।” অর্থাৎ এ বিষয়ে তাঁহারাও খুব আশান্বিত ছিলেন না, তবে, আপাততঃ 
যেকোন কারণেই হউক, যাহারা দুনিয়ার শান্তি ভঙ্গ করিতে আনচ্ছুক, 
তাঁহাদের দলে মশিয়া যতটা সম্ভব “যুদ্ধের কারবারে বাধা দেওয়াই ছিল 
সোভিয়েট সরকারের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণ কাঁরতে গিয়াই তদানীন্তন 
খ্যাতনামা রুশ পররাম্ট্র-সাঁচব মঃ 'লটাভিনোফ রাম্ট্রসজ্ঘের বৈঠকে পর পর 
কয়েকাঁট বন্তৃতায় যথেষ্ট চাণ্চল্য সৃন্টি করিয়াছিলেন। '€0116011৮5 9€০0711+ 
বা “সমান্টগত নিরাপত্তা এবং “৯5৪০০ 78 10915191919, বা "শান্তি 
আঁবভাজ্য-_এই কথা দুইটি ভ্রিংশ-দশকের আন্ত্াঁতক ক্ষেত্রে প্রায় প্রবাদবাক্যে 
পারণত হইয়াছিল এবং এই দুইটির রচয়িতা স্বয়ং লিটভিনোফ। রাম্ট্রসজ্ঘের 
১৬ ও ১৭নং বিধানে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, ইহার কোন সদস্যরাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে অপর কোন রাষ্ট্র আক্রমণাত্মক যুদ্ধ কারলে, সেই যুদ্ধকে লশগের বাকি 
সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ বাঁলয়া বিবেচনা করা হইবে । তখন সমবেত 
বা সমান্টগতভাবে প্রতিরোধ পন্থা অবলম্বিত হইবে। এই নশীত হইতেই 
(িটাভনোফ 'সনন্টিগত নিরাপত্তার নীতি ঘোষণা কারলেন।? অর্থাং ছোট বা 
বড় যে-কোন রাম্ট্রকে 'আকুমণের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা কারতে হইলে সমস্ত 


১৯৩৩-৩৯ সালের সমন্টিগত নিরাপত্তা ৬৭ 


রাষ্ট্রের সমাম্টগতভাবে নিরাপত্তার নীতি অবলম্বন কারতে হইবে। কারণ,*ষে 
কোন একাট রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে এবং এই কার্যে সমবেতভাবে বাধা দেওয়া না 

লে বিজাঁয়গণ পুনরায় অন্য কোন বাম্দ্র আক্ুমণ্* কারবে। সতরাং শাদ্তি- 
রক্ষার ক্ষেত্রকে যেমন ভাগ করা যায় না, তেমনই 'নার্বঘ'তা বিধানের উদ্দেশ্যে 
সমন্টিগত নীতি অবলম্বন না করিয়াও উপায় নাই। 

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েট সচিব মঃ িটাভনোফ 'সমম্টগত 
নিরাপত্তা, ও "শান্তি আঁবভাজ্য, বাঁলয়া যে দাবী কারলেন (এবং সেই সথ্গে 
নিরস্তীকরণ ও সৈন্যবল হাসের যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহাও স্মরণণয়, 
যাঁদ সেগুলি লীগের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পাঁলত হইত, তাহা হইলে ১৯৩০-৩১৯ 
'সালের ইতিহাস সম্ভবতঃ অন্যরূপ হইত। এমন ি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিবারত 
হওয়াও অসম্ভব ছিল না। ঘটনাবহুল সেই ইতিহাসের কেবলমান্র উল্লেখ 
কাররা বলা যাইতে পারে যে, ১৯৩১ সালে মাণ্চুরিয়া হইংত যে আক্রমণের সুরু 
€জাপান কর্তৃক), তাহারই পুনরাবৃত্ত ঘটল ১৯৩৫ সালে ইতালী কর্তৃক 
আঁবাঁসানয়ায়, ১৯৩৬ সালের স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে ইতালী ও জা্মাণীর দ্বারা, 
১৯৩৭ সালে উত্তর ও মধ্য চীনে জাপানের নূতন আক্রমণে এবং ১৯৩৮-৩৯ 
সালে অন্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া ও আলবোনিয়ায় জার্মাণী ও ইতালীর 
কলপৃর্কক দখলের দ্বারা। এই সমস্ত আক্রমণের ক্ষেত্র লীগের সদস্যবৃন্দ ইঙ্গ- 
ফরাসীয় কূটনৈতিক চাল, সাম্রাজ্যবাদীয় স্বার্থ এবং তোষণনশীতর জন্য কখনও 
:সমবেতভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিধান প্রয়োগ করেন নাই, কিম্বা আন্তরিকতার সঙ্গে 
অগ্রসর হন নাই। কিন্তু সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ নীত 
অনুসরণ করিয়া আঁসয়াছেন এবং লীগে যোগদানের পর হইতেই প্রাত ক্ষেত্রে 
বাধা দানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মিঃ ডি এন 'প্রট, কে. সি. বালতেছেন 8 
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সূতরাং কোন বিদ্বেষপরায়ণ নিন্দকের পক্ষেও অন্ততঃ এই সময়কার 
রুশ পররাস্দ্রীয় নীতির প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই সমস্তই ব্যর্থ 
হইল রাম্ট্রসত্ঘ-নেতাদের একাঁদকে সোভিয়েট-বদ্বেষ ও অন্যাদকে ফ্যাঁসিম্ট' 
শাস্তপুঞ্জের প্রাতি প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সমর্থনের জন্য। অতএব রাশিয়া কেবল 
রাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফংই নহে, উহার বাহরেও 'বাভন্ন রাষ্ট্রের সাহত মৈত্রীর সন্ধান 
করিল। ইহারই ফলে পাশ্চর্মের অন্যতম প্রধান শান্ত ফ্রান্সের সঙ্গে 
১৯৩৫ সালে রাশিয়া পারস্পারক সাহায্যদানের সামারক মৈত্রী স্বাক্ষর ' 
কারল, যে চুক্তির অন্যতম অংশীদার ছিল চেকোম্লোভাঁকয়া এবং 
যাহা কুখ্যাত মিউীনক-চুন্তির সময় নূতন হাতহাসের বিষয় হইয়াছিল। ১৯৩৫ 
সালে ফ্লাল্স ও চেকোশ্লোভাঁকয়ার সঙ্গে মৈত্রীর পর, ১৯৩৬ সালে বাঁহর্মজ্গোলিয়ার 
সহ্গে সামারক মৈন্লী এবং ১৯৩৭ সালে চনের সঙ্গে অনাক্রমণ চুন্ত স্বাক্ষারত' 
হইয়াছল। এই দুইটির উদ্দেশ্য ছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতিতে বাধা 
দেওয়া, কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও পশ্চিমের শান্তবর্গের সহিত আন্তারক সহযোগিতার 
দ্বারা ত্রংশ-দশকের আন্তর্জাতিক জগতে ফ্যাঁসম্ট দৌরাত্ম্য, পররাজ্য আক্রমণ ও 
যৃদ্ধায়োজনে রাশিয়া বাধা দিতে চাঁহলেও তাহাকে কেহই অনুরূপ আন্তাঁরকতার 
সাঁহত গ্রহণ কারল না। ফলে, মাণ্চযীরয়া, চীন, আঁবাঁসনিয়া, স্পেন, আলবা'নিয়া, 
আন্ট্রয়া এবং চেকোম্লোভাকিয়া ইত্যাদি কোন আক্রান্ত রাজ্যের ক্ষেত্রেই রাঁশয়ার 
সমস্টিগত নিরাপত্তার নীতি গৃহীত হইল' না। বরং প্রায় প্রত্যেকাট ক্ষেত্রেই 
তোষণনশীতর দ্বারা ফ্যাঁসম্ট শান্তপুঞ্জকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল, যে নীতির 
প্রধান পান্ডা ছিলেন বৃটেনের চেম্বারলেন ও ফ্রান্সের দালাদয়ের। অপরপক্ষে 
জার্মাণী, জাপান ও ইতালী ইঙ্গ-ফরাসী গভর্ণমেন্টসমূহের সোভিয়েটশবদ্ধেষ ও 
ভীতর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ কাঁরল এবং হিটলার ও. মুসোলিনী তারস্বরে 
ঘোষণা কারতে লাগিলেন যে, “বলসেভিক বর্বরতা হইতে ইউরোপীয় সভ্যতাকে 
রক্ষা করাই” তাঁহাদের আসল লক্ষ্য। ইউরোপাঁয় রক্ষণশশল ও প্রতিক্রিয়াপল্থদের 
সমাজে এই প্রচার্কার্ষের ফলও ফালল এবং বহু দেশে ফ্যাঁসষ্ট পক্ষপাতী 


১৯৩৩-৩১৯ সালের সমান্টগত নিরাপত্তা ৬৯ 


শান্তস্মূহ দানা বাঁধয়া উঠিল। থার্ড ইন্টারন্যাশনাল" বা কোমিনটার্মের 
*আন্তজাতক কাঁমউনিষ্ট পার্টর) প্রচার ও কার্যকলাপও ধাঁনকতন্দের বাহক 
“রক্ষণশীল সমাজকে বহন দেশে আতঙ্কগ্রস্ত কাঁরয়ান্তুলিল। জার্মাণৰ, জাপান 
ও ইতালা রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ কাঁরল তো বটেই, প্রাতপদে আন্তজ্াতক আইন ও 
শৃঙ্খলা, চুন্ত ও প্রাতশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া অঞ্ঠসর হইতে লাগল। ইতিমধ্যে 
"১৯৩৬ সালের শেষভাগে কোঁমনটার্নাবরোধা € 4100-007011767া) ) চুক্তিতে 
স্বাক্ষর কারয়া ফ্যাঁসম্ট শান্তবর্গ সোঁভয়েট 'বরোধিতার নীতি হাতে-কলমে 
প্রমাণত করিলেন এবং শেষ পর্য্তি ইউরোপে যুদ্ধ বাধাইবার চক্রান্ত পাকা 
-কারলেন। ইহারই পাঁরণাঁত ঘাটল ১৯৩৮ সালের চেকোশ্লোভাকয়া সঙ্কটে, 


যখন হিটলার ইউরোপে তাঁহার আর এক দফা 'শেষ ভূমিখণ্ড' দাবী কাঁরতে ছিলেন 
'সুদেতেন প্রদেশের জার্মাণ সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার অজুহাতে । আধুনক 
ইতিহাসে কুখ্যাত 'মিউানক-্চুন্ত ইহারই ফল। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
'চেম্বারলেন ও দালাদয়ের হিটলার ও 'মুসোলনীশর সঙ্গে মিউনিক সহরে একক্র 
হইলেন এবং এক চুন্তুপন্রে স্বাক্ষর করিয়া স্বাধীন চেকোম্লোভাঁকয়া রাষ্ট্রকে 
হিটলারের নিকট বলি দিলেন। ইহাতে না ছিল চেকোম্লোভাকিয়ার হুকান 
স্বেচ্ছাদত্ত সম্মাত কিম্বা না ছিল ফ্রান্স ও চেকরাস্ট্রের সঙ্গে সামারক মৈত্রীতে 
*আবদ্ধ রাঁশয়ার সঙ্গে কোন পরামর্শ। এমন কি রাঁশয়াকে একবার আলোচনা 
বৈঠকেও ডাকা হইল না, যাঁদও সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট ঘোষণা কিয়াছলেন যে. 
'পারস্পারক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়া সামরিক 
পন্থা অবলম্বনে পর্যন্ত প্রস্তুত, অবশ্য ফ্রান্স কিম্বা চেকোশ্লোভাঁকয়া 
'যাঁদ সম্মত থাকে। কিন্তু ফ্রান্স অগ্রসর হইল না। কোন স্বাধীন রাষ্ট্রকে 
“আপোষ-চুন্তর” দ্বারা এভাবে বাঁলদানের কলাঁঙ্কত দ্টান্ত কদাচং দেখা 
'শগয়াছে। বি*বাসঘাতকতার নজীর হিসাবেও ইহা চমকপ্রদ, অথচ যাঁহারা ইহার 
জন্য দায়শ, তাঁহারাই সোকিয়েট রাঁশিয়পর বিরদ্ধে অনবরত গ্লানি ও কুৎসা প্রচার 
-কারয়াছেন এবং করিতেছেন! 

ইতিহাসের সততার দিক হইতে এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, সেই 
আন্তজাতিক সঙ্কটের দিনে মাঁকণ যু্তরাম্ট্রের প্রোসডেন্ট রুূজভেল্ট ফ্যাস্ম্ট 
শান্তপুঞ্জের প্রাত এই প্রকার লঙ্জাকর তোষণনীতি প্রকাশ্যে সমর্থন করেন নাই, 
বরং যুদ্ধের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে ফ্যাঁসম্ট আক্রমণের বিরদ্ধে তিনি তীক্ষণ 
-সতর্কবাণণ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যাদও মাকিণ ধাঁনকগোম্ঠীর সোভিয়েট- 
শ্ববরোধিতার সঞ্খে প্রোস্িডেশ্টের এই মনোভাবের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না 


3০ সোভিয়েট-মাঁকশ পররাম্মীনীতি 


বরং শাসক মহলের একাংশেও প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। কিন্তু ইউরোপাঁয় সাগ্রাজ্য- 
যুদ্ধকে আসন্ন কাঁরয়া তুঁলিল। কারণ, বিশ্বরাষ্ট্রসঞ্ঘ ভাঁঙ্গয়া গেল, সমান্টগত 
নিরাপত্তার নীতি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল এবং সোভিয়েট রাঁশয়া সম্পূর্ণ 
একক ও 'বাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়ল। ইহার পর হিটলারের ক্ষুধার নিকট আবার 
“ইউরোপের শেষ ভূমিখণ্ড” পোল্যান্ডের মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আস্ল। আর 
১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ তারিখ ্ট্যালন চাঁরঘণ্টাব্যাপী এক সুদীর্ঘ বন্তৃতায় 
সমগ্র পাঁথবীর গভীর এবং আসন্ন দ্ার্বপাক সম্পর্কে এক এঁতহাসক 
বন্তৃতা দিলেন, যাহা সৌঁদনের 'গণতল্লবাদী' সংবাদপন্রসমূহে উল্লেখ করা পর্যন্ত 
হইল না! অদৃঙ্টদেবী ক্র হাঁস হাসলেন। কারণ, শীঘ্বই আন্তজাতিক 
জগতে আর একটি মহানাটকয় ব্যাপার ঘাঁটল, যাহার নাম রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ 
ছুন্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ ভূমিকা রাঁচত হইল। 


১৯৩১৯-৪১ সালের কুজ্ঝাটকা 

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে হিটলার চেকোম্লোভাকয়ার বাকী অংশ জোর- 
পূর্বক দখল কাঁরলেন এবং প্রাগে নাংসী পতাকা উদ্ডীন করিলেন। গত; 
সেপ্টেম্বরে চেম্বারলেন ও দালাদয়ের কর্তৃক মিউানক-্চুন্তি স্বাক্ষরের দ্বারা 
এভাবে হিটলারের পথ উন্মন্ত কারিয়া দেওয়া হইল দাক্ষণ-পূর্ব ইউরোপ কিম্বা 
নাংসীদের সেই বহত্প্রার্থীতি উক্তাইনের দিকে । হিটলারের সঙ্গে মুনোলিনী 
একন্ হইলেন এবং নূতন ভূঁমখণ্ড ও ভূমধ্যসাগরে আ'ধপত্য লাভের উদ্দেশ্যে 
কার্ঁকা, টিউনস ও নীস্‌ দাবী কাঁরতে লাগলেন। আর হিটলার 
চীৎকার কারতে লাগলেন ডানাজগ-কোরিডোর ও পোল্যপ্ড সম্পকে । 
ইউরোপীয় রাজনীতির এই ভয়াবহ পাঁরণাত ও যুদ্ধ আঁনবার্য 
দৌঁখয়া বৃটেন, ফ্রান্স ও আমোরকায় প্রবল জনমত জাগ্রত হইল। তখন 
বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ণমে্ট জনমতের প্রাবল্য দেখয়া বিচালত হইলেন এবং 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই পোল্যাপ্ড ও রূমানিয়ার ভূমিগত, অক্ষুপ্নতা 
বজায় রাখবার জন্য গ্যারোণ্টি দলেন। অর্থাৎ হিটলারকে আর ইউরোপের 
কোন ভূমিখণ্ড আপোষে দেওয়া হইবে না। কিন্তু হিটলার তখন বাঁঝয়াঁছলেন 
যে, পশ্চিমের এই- রক্ষণশীল শাসকবৃন্দ বেকব, দূর্বল এবং যুদ্ধে আত্মরক্ষা 
কাঁরতে অপটু, সৃত্রাং অনিচ্ছক। তান পূর্ব ও পাশ্চমের মধ্যে, অর্থাৎ 
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ইঙ্গ-ফরাসী ও সোভিয়েট গভর্ণমেশ্টের মধ্যে কুটনোতিক চুক্তির দর-কষাকাঁষর গ্রক 
স্বর্ণ সুযোগ পাইলেন। কারণ, সোভিয়েট রাশিয়া তখন পশ্চিমের রাষ্্রপুঞ্জ 
হইতে বিচ্ছিন্ন এবং একক। ফলে, রাশিয়া পররাস্ট্রী্ নীতির এক গভশীর সঙ্কটে 
পাঁড়ল। 


এই সময় জ্ট্যালন ১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ কাঁমউীনষ্ট পা্টর অন্টাদশ 
কংগ্রেসে এক সুদীর্ঘ বন্তৃতায় আন্তর্জাতিক অবস্থার গভশর বিশ্লেষণ করিলেন 
তিনি বাঁললেন যে, ১৯২৯ সালের শেষভাগ হইতে ধনতাল্ল্িক রাষ্ট্রগীলতে 
যে অর্থনৌতক সঙ্কট সুরু হইয়াছিল, ১৯৩৩ সালের শেষভাগ পর্যন্ত তাহা 
অব্যাহত ছিল এবং তারপর সুরু হইল বাজার-মন্দার ঘূগ। ইহার পর সামাঁয়ক- 
ভাবে শিজ্প-বাঁণজ্যে খানিকটা উন্নাতি হইল বটে, কিন্তু উহা স্থায়ী হইল না 
এবং বহ:প্রত্যাঁশিত এশবর্য দেখা দিল না ১*১(50015 01]%8190 11610] 01 10- 
015৮7 010 110 96৮৪10[) 1170 £% 1১00107,)...বরং ১৯৩৭ সালের 
শেষার্ধ হইতে আবার নৃতন অর্থনৌতিক সঙ্কট আরম্ভ হইল। প্রথমে এই 
সঙ্কট দেখা দিল মাঁকণ যু্তরান্ট্রে, তারপর বৃটেনে, ফ্রান্সে ও অন্যান্য দেশে। 
বেকারে ও দারদ্যে বহু দেশ ছাইয়া গেল। বহু দেশের সশ্চিত স্বর্ণভান্ডার 
(0010 17950: ) ফুরাইয়া গেল-বিশেষভাবে জার্মাণী, জাপান ও 
ইতালীর। ্ট্যালন আন্তর্জাতিক হিসাব উদ্ধৃত কারয়া দেখাইলেন যে, ১৯৩৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মাণী, জাপান ও ইতালনর একত্রে যে “মজুত সোনা” 
1ছল, তাহা একমাত্র স:ইজারল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্র দেশের তুলনারও ,কম। 
অপরপক্ষে আমোরকা, বৃটেন ও ফ্রান্স ছিল জগতের শীর্ষদেশে। সুতরাং 
ফ্যাঁসিম্ট শান্তবর্গের পক্ষে নৃতন যুদ্ধায়োজনের দ্বারা কলকারখানার উৎপাদন 
বৃদ্ধর চেষ্টা না কাঁরয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহাও আত্মহত্যার পথ মান্র। 
কারণ, জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদর উৎপাদন বন্ধ রাখিয়া এবং 
জশবনযাত্রার উন্নততর মান "হইতে জনগণকে বণ্চিত কাঁরয়া নিতান্ত কীন্রম উপায়ে 
সামারক উৎপাদন বাড়াইতে হইতেছে...... (৮ 09809 €1৮1716 17701565 &, 
0789-913990, ৮৪0 0179061017--09৮6101017)6 ৮০ ৮0০ 9093 60৪ 
[07900010001 £9005 10906958757 00 ছাঞা 2010. 100 00 
07138110196101 109 ৮06 ০7১012007)...-ইহার ফলে আবার সাম্রাজ্যবাদী 
1শাবরের মধ্যেও বিভেদ সূর্‌ হইল। কারণ, কেবল বাঁণাঁজ্যক ও বাঞ্জারের 
প্রাতদ্বান্বিতার দ্বারা এই সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে না। 
গৃথবীর মানার নূতন কারয়া না আঁকলে এবং নূতন কারয়া' 


৭২ সোভিয়েট-মাঁকিণ পররাশ্থীনীতি 


ভাগ না করলে নূতন দেশ ও উপনিবেশ পাওয়া যাইবে না....(ণ& 15 00 1010697 
2, 010990100০0 20170196000) 11) 06 08810055010 9, 001010]- 
0191] ড/8 01 0010101700,00795০ 206070903 ০ 90651 19৮6 
1076 10601) 79০06701560. ৪5 111900900985. 1৮ 19 107 ৪, 0119501078 
01 , 109৮ 780115101॥ 01 0])9 70110, ০1 501)9765 ০01 11000191009 
3110 00101016910 10111620 9০001৮.১) *.পপার্বীকে নূতন কারয়া 


ভাগ কারবার” এই যুদ্ধ ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে এবং মাণ্যারয়া হইতে। 
চেকোম্লোভাকয়া পর্যন্ত (১৯৩১-১৯৩৮) সমস্ত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ 
কাঁরয়া স্ট্যালন দেখাইলেন যে, সাংহাই হইতে 'জর্রাল্টার পর্যন্ত 
অপারমিত ভূখণ্ডে এই নৃতন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে এবং 
উহার ফলে ৫০ কোটি লোক জড়াইয়া পাঁড়য়াছে। ইউরোপ, এীশয়া ও আফ্রিকার 
মানাচত্র জোর কাঁরয়া নূতনভাবে আঁকা হইতেছে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরবতর্ 
সমস্ত আন্তজাতিক বাঁধ-ব্যবস্থার 1ভাত্তিমূল পর্যন্ত চূর্ণ হইয়া 1গয়াছে। 
ইহারই পাঁরণাঁতিতে আবার সাম্মজ্যবাদী শাবরে “আব্রমণশশীল” ও “অনাক্রমণশীল” 
(82679955159 800. 019279551৮৪) দুই রাষ্ট্রগোম্ঠী দেখা দিয়াছে_ শেষোল্ত 
দল (বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি) প্রথমোন্ত দলকে (জার্মাণী, জাপান ও ইতালন) কোনই 
বাধা দিতেছে না--নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বৈপ্লাবক সংঘাতের ভয়ে! তথাপ 
পাথবীর শান্তিরক্ষার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৩৪ সালে 'বশ্বরাম্ট্রীসজ্মে 
প্রবেশের দ্বারা নূতনভাবে চেষ্টা কাঁরয়া আসিতেছে। ন্ট্যালিন বাঁললেন যে, 
আন্তজাতিক জগতের এই নিদারুণ এবং দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও সোভিয়েট 
রাঁশয়া যোহার উৎপাদন ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সালের তুলনায় ৪৭৭ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে!) শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কারতেছে এবং সোভিয়েট 
সরকারের পররাষ্ট্রীয় নীতির একমান্র লক্ষ্যও ইহাই। এই নাতির ব্যাপারে 
স্ট্যালন যাহা বাঁললেন, তাহার মূল মর্ম এই-- 


(1) “55০ 51800 10: [09৪,০৪ 87)0 01০ 909100009701176 01 10115171999 
751210109 ছা1টা) ৪11 00010019300 ০ 8118]] 01767 ০ ৮013 
[009510010..%9 10106 83 1109 [08106 100 ৪,910 ৮০ 03108%33 018 ৮৩ 
18615879 01 00] 00111), 

(2) 6 82100 101 501)1)01 01 2900109 10101) ৪০৪ ড10011719 
০01 20679591010 81)0. &1 51701) 101 086 11)0610619061706 01 00611 
00070077, : *. 


১৯৩৯-৪১ সালের কুদ্ঝাটকা ৭ 


(3) ৩ 279 170 2210 01 ৮5 000526901 21027555019, 210 
81৩ 78205 60 092] ৮০ 19109/9 10] 659] 1১10 09119160 7০ 198- 
29075 01 ছার) 1)0 26101) 00 ৮10180 06 ১০৮1৪৮1001009.১, 

এখানে এই বিবৃতির সম্পূর্ণটা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্তু উহা 
বশ্লেষণ কাঁরলে বুঝা যাইবে যে, সোঁভয়েট গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের পররাষ্ট্রীয় 
নীতিতে কেবল শান্তি ও আত্মরক্ষাই সন্ধান করেন নাই, আক্রান্ত দেশগৃলিকে 
রক্ষার এবং জনগণের স্বাধীনতা স্বানাশ্চত কারবার জন্য আক্লমণকারীর 'বরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইতেও প্রস্তুত 'ছিলেন-_ চীন হইতে চেকোম্লোভাকয়া পর্যন্ত এবং 
[নজের দেশ সম্পূর্কে ত” কথাই নাই! নূতন পররাস্ট্র-সাঁচব মঃ মলোটভ ৩১শে মে 
তাঁরখ সোভয়েট পালমেণ্টের এক বন্তুতায় মঃ জ্ট্যালনের বিবাতিরই পুনরাবাত্ত 
কারয়া আক্লমণ-নিত্রাধের সগ্কজপ পুনরায় ব্যন্ত করেন। ?কন্তু পাশ্চশী রষ্ট্রবরগের 
জন্য এই সমস্ত নাতি ব্যর্থ হইয়া গেল, যেমন ব্যর্থ হইল সমাম্টগত 'নিরাপত্তা- 
িবধানের দাবী। তথাপি এই সঙ্কটের মধ্যেও এবং হিটলার কর্তক পোল্যান্ড 
আক্রমণের নূতন আয়োজন সত্তেও বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেন্ট সোভিয়েট 
রাঁশয়ার সাঁহত মৈব্রী স্থাপন কাঁরলেন না। অথচ ইংলণ্ডের উদারতাপল্থী 
রাজনীতিকগণ, এমন কি চার্টল ও লয়েড জর্জ পর্যন্ত ঘাঁললেন যে, সোভিয়েট 
*-বাশিয়ার সাঁহত সামারক মৈত্রী না কারয়া পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া সম্পর্কে গ্যারাণ্টি 
দেওয়া 'রণনোতিক আত্মহত্যার" সমান হইবে এবং জনমতও এই দাবী জানাইতে 
'লাঁগিল। তখন এই দাবীকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে এক প্রকান্ড ধাপ্পা দেওয়া 
হইল--১৯৩৯ সালের এপ্রল মাস হইতে চাঁরমাস কাল রাঁশয়ার সাহত মৈন্রী 
স্থাপনের জন্য আলোচনার নাম কাঁরয়া দিনের পর দিন কাল-হরণের কৌশল 
অনুসরণ করা হইল। উভয় পক্ষেরই এই সময়কার কূটনৌতিক ইতিহাস জটিল। 
সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ফ্রান্স ও বূটেন চাঁহল রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার 
.মাম কাঁরয়া হিটলারের শনকট হইতে আঁধকতর স্মাবধা আদায় এবং হিটলার 
নূতন আক্রমণের গাঁত পূর্বাদকে প্রবাহিত করা। আর জার্মাণী চাঁহল একই 
-সময়ে দুই রণাঙ্গনের দাঁয়ত্ব পাঁরহারের জন্য পূর্ব বা পাশ্চমের মধ্যে যে-কোন 
এক পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে নিক্কিয় ও বিচ্ছন্ন কারতে এবং রাশিয়া চাহিল ইউ- 
£রোপাঁয় শান্তিরক্ষা ও মহাযুদ্ধের ফ্যাসাদ হইতে ত্রাণলাভের জন্য দুই-এর মধ্যে 
-আধিকতর নিরাপত্তার নশীত (এবং তাহা ষত সামায়কই হউক) অনুসরণ কাঁরতে। 
এীপ্রল মাস হইতে এই বিচিন্ন এবং আভনব কূটনৌতিক আলোচনার পর 'গ্রাচ্ম- 
কালের সঙ্কট' যোহা ইউরোপে 4889 ৫493 "নামে পাঁরচিত) আঁসয়া 


৭8 সোভিয়েট-সাকিপ পররান্মীনশীছ 


পাঁড়তড এবং হিটলারী আক্রমণ প্রত্যাসন্ন বলিয়া প্রাতভাত হইল। বৃটেন ও 
ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার আলোচনা রাশিয়ার পার্্ববতর্ঁ দেশগীলর 
নার্বঘ/তা বিধানের প্রশ্নে এবং পোল্যান্ড ও রুমানিয়া কর্তৃক রাশিয়ার সামারক 
সাহাষ্যদানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার ফলে ভাঙ্গয়া গেল। তখন বালন ও 
মস্কোর মধ্যে ইতিমধ্যে যে আলোচনা চলিতোছল, সেই অনসারে 
হিটলার ও ষ্ট্যালিন পরস্পর কুটনোৌতিক করমর্দন করিলেন। অসম্ভবও সম্ভব 
হইল এবং ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগস্ট তাঁরখ নাৎসী জার্মাণী ও সোভিয়েট 
রাশিয়ার মধ্যে অনাব্রমণ চুন্ত স্বাক্ষারত হইল, যাহার মেয়াদ ছিল ১০ বংসর। 


সোঁদনের পাঁথবাঁ “ফ্যাঁসষ্ট কামউীনিষ্ট" অনাক্ুমণ চুন্তর সংবাদে স্তাম্ভত 
হইয়াছল এবং ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত আন্ত্জাতক জগতে 
এক গভীর কুজ্ঝটকার যুগ দেখা দিল- যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে গ্লানি প্রচারের, 
কোন ইয়ত্তা ছিল না। এই সম্পর্কে এখানে বিস্তিত আলোচনা অনাবশ্যক। 
কারণ, এই চুন্তির সঙ্গে রাজনৈতিক মতামতের ও আদর্শের কোন সম্পর্ক ছিল না। 
যাঁদ থাকত, তবে ১৯৩৩ সালে মুসোলনশীর ইতালীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুন্তর 
স্বাক্ষর কিভাবে সম্ভব শছল? সুতরাং ইহার মূলকথা ছিল আত্মরক্ষা, যাহা 
নিরপেক্ষ বিচারে যুক্তিসম্মত বালয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আমরা 
একাঁট মান্ত মতামত উদ্ধৃত কারতেছি। কারণ, এই মতামত ধ্বানত্ হইয়াছে 
কাঁমউনিম্ট-বিরোধতী মহল হইতে । মস্কোস্থত মাঁক্ণ রাষ্ট্রদূত জোসেফ 
ডেভিস্‌ ১৯৪১ সালের ১৮ই জুলাই মাঁক্ণ যযস্তরাস্ট্রের প্রোসডেন্ট রুজভেল্টের 
উপদেচ্টা হ্যারি হপাঁকন্সের নিকট যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, উহার সংাক্ষপ্ত মর্ম 
এই-__ 


“১৯৩৬ সাল হইতে আম যাহা কিছু দেখিয়াছি এবং যতটুকু ঘাঁনষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, মার্কিণ য্যস্তরাম্ট্রের 
গরভর্ণমেন্ট এবং উহার প্রোসডেণ্টের পর পাঁথবীতে একমান্র সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট 
ছাড়া আর কেহই শান্তির ব্যাপারে 'হিটলারী গবপদ সম্পর্কে এত সচেতন 'ছলেন 
না এবং অনাব্রমণকারা শাল্তবর্গের মধ্যে সমন্টিগত নিরাপত্তা ও মৈল্লীস্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তাও তাঁহাদের মত আর কেহই এতটা স্পম্ট অনুভব করেন নাই। 
তাঁহারা চেকোম্লোভাকিয়ার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং এজন্য 
'মউাঁনক-চুন্তির আগ্বোেই পোল্যান্ডের সঙ্গে অনারুমণ চুঁন্ত বাতিল কারয়া "দয়া- 
ছিলেন৷ কেননা, স্বন্ধিসর্ত অনযায়শ চেকোম্লোভাকিয়া রঙ্ষার্থ অগ্রসর হইতে 


১৯৩৯-৪১ সালের কুজ্ঝাটিকা ৭ 


হইলে পোল্যান্ডের মধ্য দিয়া সৈন্য পাঠাইবার জন্য রাস্তা খোলা 
রাখা দরকার ।.....ণমউনিকের পরেও ১৯৩৯ সালের সারা বসন্তকাল 
তাঁহারা বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে সামরিক চুত্তর জন্য চেষ্টা 
কারয়াছেন। কিন্তু পোল্যান্ড ও রুমানিয়ার আপান্ত এবং বৃটেন কর্তৃক রাশিয়াকে 
গ্রযারাশ্টি দানের অস্বীকাতির জন্য ইহা সম্ভব হয় নাই। সোঁভয়লেট গভর্ণমেন্ট 
উপলব্ধি কারলেন (এবং এই উপলব্ধির মূলে যথেম্ট যান্ত আছে) যে, ফ্রান্স ও 
বৃটেনের সঞ্জে কোন প্রত্যক্ষ, কার্যকরী এবং বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব নহে।' 
সুতরাং তাঁহারা হিটলারের সঙ্গে অনারুমণ চুন্তি সম্পাদনে বাধ্য হইলেন।”: 
(5115510110০ [০১০০৬ গ্রন্থের ৪৩৪--৪৩৭ পচ্ঠা দুষ্টব্য)। 

১৯৩১৯ সালের রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তির এই কৃজ্ঝাঁটকা আজ হীতিহাসের 
নূতন আলোকে অনেকাংশে দূর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সোঁদন ১৯৪১ সালের 
অন মাস পরযন্তি, অর্থাৎ হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ না কর; পযন্ত ইহা 
বাঁড়য়াই চলিল। কারণ, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে পূর্ব পোল্যান্ড যোহা 
এককালে রাশিয়ারই দেশ ছল) রাশয়ার দখলে গেল এবং ১৯১৩১৯--৪০ সালের 
শীতক;লে আবার ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ হইল। তারপর ১৯৩৯ সালে 
যে তিনাট বাঁল্টক রাজ্য ললযয়ানিয়া, ল্যাটাভয়া, এস্থোনিয়া) সোভয়েট রাশিয়ার 

" সঙ্গে সামারক মৈত্রীতে আবদ্ধ ছিল, সেগ্ল ১৯৪০ সালে রাঁশয়ার সাহত য্ত 
হইল এবং রুমাঁনয়ার বেসারাবিয়া প্রদেশও সোভয়েট সীমানার অন্তর্গত হইল। 
ইহার প্রতত্যেকাঁট ঘটনাই 'গয়াছে জার্মাণীর সম্ভাব্য আকুমণ হইতে সামানা সনুরক্ষিত 
কারবার জন্য । কিম্বা এক কথায় বিশুদ্ধ সামারক প্রয়োজনে- যেমন লোননগ্রাডের 
আত্মরক্ষার জন্য পূর্বাহ্ন বাজ্টিক স্মুদ্ের কয়েকাট দ্বীপ ও ফিনল্যাণ্ডের 
ক)রোলিয়া অণ্প দখলে আনতে হইয়াছল শান্তি-সান্ধর দ্বারা। আরও মনে 
রাখা দরকার, ফিনল্যান্ডের সঙ্গে িটলারী জ্মাণীর গোপন সামরিক চক্রান্ত 
1ছিল এবং তাহারই ফলে ফিনল্যান্ড ২৯৪১ সালে পুনরায় অস্বরধারণ করিয়াছিল । 
কিন্তু এই ঘটনার জন্য সোভিয়েট পররাম্দ্রীয় নীতির বরুদ্ধে নিন্দকের রসনা 
মুখর হইয়া উঠিল এবং একদল লোক এমনও প্রচার করলেন যে, আসলে রাঁশয়া 
1হটলারধ সৈন্যবাহিনণর ভয়ে স্নায়াবক দুর্বলতায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং এজন্যই 
আত্মরক্ষার নামে উৎকট আচরণ কারতেছে। তখন ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ 
স্বনামধন্য বার্ণার্ড শ" তাঁহার অনুপম ভাষায় এই তীক্ষ: মন্তব্য কারলেন যে, যাঁদ 
হিটলার ও জার্মাণ বাহিনগর ভয় বাঁশিয়ার থাকত, তাহা হইলে রাশিয়া প্রত্যেকাট' 
সামারক সঙ্কটে হিটলারের আঁ্তত্বকে উপেক্ষা করিয়া চলল ফিরূপে এবং 


৪৬ সোভিয়েট-মাকিণ পররাম্্নীত 


কিরূপেই বা হোয়াইট রাশিয়া পোল্যান্ডের পূর্বাংশ) রুশ-ফিনিস সীমান্ত বা 
-বাল্টিক রাজ্যগ্ীল নিজেদের সীমানার মধ্যে আনিল? হিটলার কি এই ব্যাপারে 
সখী ছিলেন কিম্বা তান লালফৌজকে ঘাটাইলে ক প্রাতির্দ্ধ হইতেন না? 


অতঃপর বার্ণার্ড শ' মন্তব্য কারলেন যে, সমাজতন্দবাদের শন্নু হইতেছে 
:যদদ্ধ এবং এই যুদ্ধকে পাঁরহার করীই ঝ্ট্যালিনের লক্ষ্য ছিল £_ 
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একদিকে যুদ্ধ এড়াইয়া চলা এবং অন্যাদকে সামারক আত্মরক্ষার আয়োজন 
“যতদূর সম্ভব নিরঙ্কুশ করা, ইহাই ছিল ১৯৩৯--৪১ সালের ইউরোপীয় যুদ্ধের 
দনে রাশিয়ার একান্ত লক্ষ্য । কারণ, সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট জানতেন যে, হিটলার 
আঘাত তাঁহাদের উপর পাঁড়বেই। সুতরাং ইতিমধ্যে যতটা সম্ভব প্রস্তুত হওয়ারও 
প্রয়োজন ছিল। যদ একমাত্র মতবাদের খাতিরে এবং বিভিন্ন মহলের নিন্দার ভয়ে 
রাশিয়া তখন হাতত গুটাইয়া থাঁকিত, তবে, আঁমতবিক্রম জার্মাণ বাহনীর সামাগ্রক 
'আক্রমণে রাশিয়া ক আরও গভনীরতর 'বপাকে পাঁড়ত নাঃ এ কারণেই রাশিয়া 
'তাহার পার্্ববতর্ধ ফিনল্যান্ড, বাল্টিক রাজ্য ও বলকান রাজ্যগুলির সঙ্গে একান্ত 
-সামারক মৈন্রীর চেষ্টা করিয়াছিল এবং তিনটি বাঁজ্টক রাজ্যের সঙ্গে উহা স্বাক্ষরও 
-কারয়াছিল। ১৯৩৯ সালের অক্টোবরে এজন্য দার্দানোলস প্রণালশ ও কৃষফসাগরের 
পথ 'নার্বঘ কারবার জন্য তুরস্কের স্গে একটি সামরিক চুন্তি স্বাক্ষরের চেস্টা 
হইয়াছিল, 'কন্তু তুরস্ক উহাতে রাজী ছিল না। তারপর, ১৯২৫ সাল হইতে 
“সোভিয়েট সাইবোঁরয়ার সীমান্ত রক্ষার জন্য যে জাপানের সঙ্গে রাঁশয়া বারবার 
অনারুমণ চুন্তর প্রস্তাব করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল (১৯৩৮--৩৯ সালে জাপান এই 
অঞ্চলে সীমান্ত সংঘর্ষেও লিপ্ত হইয়াছিল), অবশেষে ১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রল 
তাহা স্বাক্ষারত হইল। জাপানের সঙ্গে ১৯১৪১ সালের এই চুন্তি-স্বাক্ষর সৌদনের 
'ইাতিহাসে কম উল্লেখযোগ্য 'ছিল না, যাঁদও ইহার গনুরুত্ব সোঁদন অনেকেই ব্যাঝতে 
“পারেন নাই। | 


চি 


১৯৩৯-৪১ সালের কুজ্ঝাটকা 2৫. 


রাশিয়ার শাম্তিনীত সম্পর্কে যাঁদ আরও কোন প্রমাণের দরকার হয়, উবে, 
খোদ চার্টলের মতামতও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইউরোপে সোভিয়েট সাম্য- 
বাদের এতবড় বিরোধী বোধ হয় আর কেহই নাই, তধু সেই চার্চিল সাহেব পযন্ত 
১৯৩১৯ সালের সঙ্কটের দিনে একটি পন্রিকায় ৃ্‌ [১106015 [৯091,, ১১৯ই মাচ), 
[লাখলেন__ 
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প্রাতিবেশীদের সম্পদ ল্‌ণ্ঠন কারিয়া স্বদেশের জনগণের কল্যাণ করা যায়, 
এতবড় ভুল সোভিয়েট রাঁশয়া কোনাদন করে নাই। উহার রাজনোতিক ও অর্থ- 
নৌতিক মতবাদের সঙ্গে অপরের যে বিরোধই থাকুক না কেন, পররাজ্য আকরুমণের. 
কোন প্রকার ইচ্ছা আজ পর্যন্ত সে দেখায় নাই-যে ইচ্ছা অক্ষশীন্তবর্গের জোর্মাণী, 
জাপান ও ইতাল৭) মধ্যে প্রকাশমান। অতএব পাঁথবার শান্তিরক্ষার জন্য রাশিয়ার 
সহযোগতাকে সাদর সম্বর্ধনা জানানো যাইতে পারে'_ মিঃ চার্চলের ছিল ইহাই 
আভমত। কিন্তু এই সমস্ত মতামত তুচ্ছ কাঁরয়াই সোঁদনের ইউরোপায় শাসক- 
মণ্ডলী হিটলারণ মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছলেন, যাহার ফলে বাচ্ছন্ন রাঁশয়া 
জার্মীণীর সাঁহত অনা্ুমণ চুক্তি-স্বাক্ষরে বাধ্য হইয়াছিল । 

তথাপি ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত রাশিয়ার 
রাজনোতিক কার্যকলাপ 'বাঁভন্ন দেশে যে বিভ্রান্তির সৃষ্ট করিয়াঁছল, উহার মূলে 
দুইটি বড় কারণ রাহিয়াছে, যাহা উল্লেখ না কারলে হীতহাসের মর্যাদা রাঁক্ষত হইবে 
না। প্রথমতঃ রুূশ-জার্মাণ চুন্তির প্রতি 'আক্ষারক' সম্মান দেখাইতে গিয়া 
১৯১৩১--৪১ সালে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ও পান্রকাসমৃহ এমন ধরণের মন্তব্য ও 
বন্তুতা কারতে লাগলেন, যাহা পাঁড়লে স্বতঃই মনে হয় যে, এই যদদ্ধের জন্য 
দুহটলারপ জার্মাণশীর মোটেই দোষ ছিল না, যত দোষ বৃটিশ সরকার ও ফরাসী 
গভণণমেণ্টের এবং সেই সময়কার জার্মাণ যুদ্ধ ও আকুমণগুলি রাঁশয়া যেন সমর্থন 
কাঁরয়া যাইতেছে! দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্স, বুটেন, আমোরকা ও ভারতবর্ষের কাঁমউনিষ্ট 


৭৮, সোভিয়েট-মাকর্ণ পররাস্মনশীত 


-পার্টিসমূহ “সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তীব্র নন্দাবাদে গগন মুখাঁরত কাঁরয়া এমন ভঙ্গনী 
“দেখাইতে লাগিল যে, রুশ-জার্মাণ অনারুমণ চুন্তিই যেন এই যুদ্ধের শেষকথা ছিল 
এবং ফ্যাঁসম্ট ও কমিডীনষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে কোন নীতি, আদর্শ ও দৃন্টিভঙ্গশ-সঞ্জাত 
'য়েন গুরুতর বৈষম্য ছিল না! সোভিয়েট পররাস্ট্রীয় নীতির ভূল ব্যাখ্যা এবং 
আন্তর্জাঁতক জগতের পাঁরবার্ততৎ অবস্থা সম্পর্কে নিতান্ত, ভুল ধারণার জন্যই 
'বাভন্ন কামউনিম্ট পার্ট এই বিচিত্র কুক্ঝাটকার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছল। 
অন্যথা এই সহজ কথাটি তাহাদের ভোলা উচিত 'ছিল না যে, হিটল'র ও ফযাসম্ট 
দলের মত সমাজতল্প্রবাদের এতবড় শন্তু ইউরোপে আর জন্মায় নাই। অবশ্য সেই 
'সঞ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তিতে বাল্টিক রাজ্য, 
পোল্যান্ড এবং বূমাণনয়া সম্পর্কে পারস্পারিক '্রভাবান্বিত এলাকা" 1াবষয়ে গোপন 
"সম্মতি 'ছিল। 


দ্বিতীয় মহাযদ্ধের মহামৈত্রী 


১৯৪১ সালের. ২২শে জুন ভোররান্রে রূশ-জার্মাণ অনাক্রমণ চুন্তর প্রাত 
1ব*বাসঘাতকতাপূর্বক হিটলার সোভিয়েট রাঁশয়া আক্মণ করিলেন। সোঁদন 
হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চেহারা ও চাঁরন্রের পারবর্তন ঘাঁটিতে লাগল। চেহারার 
পাঁরবর্তন ঘঁটিল কেবল এই কর্লুর মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির জন্যই (ডিসেম্বর 
“মাসে জাপান এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরে সংগ্রাম সুর করল) নহে, কেবল 
'রণনীতি ও রণকৌশলের বিজ্ঞানাঁসদ্ধ আসক দ্বন্দের জন্যই নহে, চেহারার 
পাঁরবর্তন ঘাঁটল সর্বাত্রক আব্ুমণকে সর্বাত্মক প্রাতিরোধের দ্বারা, যাহা ইউরোপের 
বাক অংশে এতাঁদন সম্ভব হয় নাই। আর চরিত্রের পাঁরবর্তন ঘটিল উহার 
অন্তার্নীহত রাজনৈতিক আবর্তের জন্য_বাহ্যিক সম্াজ্যবাদীয় দ্বন্ব হইতে 
উহা ফ্যাঁসজম বনাম গণতন্দ কিম্বা ফ্যাঁসম্ট ও ফ্যাঁসস্ট-বিরোধী সংগ্রামে 
রূপাল্তারত হইল-জন-যৃদ্ধের অপ্রতিহত শান্ত বাজত দেশগুলিতে পযন্ত 
আত্মপ্রকাশ কারতে লাঁগল। শান্তির দিনে যে গণতাল্ল্িক রাষ্্রগাঁল রাশিয়ার 
-সাঁহত হাত মিলাইতে পারেন নাই, আজ মহাযুদ্ধের রন্ত”্লাবনের মধ্যে তাঁহারাই 
পরস্পরের বন্ধনতা অঙ্গীকার করিলেন। কারণ ০012217007) 1767705 রুপে 
ফ্যাঁসজম গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, উভয়ের ক্ষমাহীন শতুরুপে দেখা দিল। সুতরাং 
“রাজনীতি ও রণনশীত, উভয়ের পাঁরবর্তন ঘাঁটল' 


দ্বিতীয় মহাষদ্ধের মহামৈত্রশ ৭৯৯ 


হিটলারী আক্রমণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ব্‌টেনের প্রধানমল্মণ মিঃ চাঁর্ল 
পালমেশ্টে এক হীতিহাসখ্যাত বন্তৃতায় সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাত বন্ধৃতা ও 
সহযোগতার হস্ত প্রসারিত করলেন, যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রাজনোতিক 
রুপান্তর ঘোষণা করিল। অতলান্তিকের ওপার হইতে প্রোসডেণ্ট রূজভেল্ট 
আক্রান্ত রাশিয়ার পারে দণ্ডায়মান হইলেনণ জার্মাণ, ইতালী ও জাপান 
"কিম্বা অক্ষশান্তবর্গের দনিয়াব্যাপী দৌরাত্মের বিরদ্ধে বৃটেন, আমোরকা ও 
রাশিয়া 'মন্রশান্তরূপে পাঁরগাঁণত হইলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহামৈত্রী 
স্বাক্ষরিত হইল এবং দনিয়াব্যাপী নিদারুণ দুর্দন, বীভৎস হত্যাকান্ড ও 
অত্যাচার এবং ববরতাপ্রসৃত অন্ধকারের মধ্যে লাঞ্চত মানুষ যুদ্ধোত্তর যুগের 
নূতন স্বর্ণময় দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাঁগল। মহাযুদ্ধের মিত্রগণ বার বার 
'মানুষের শাল্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্বের সুমহৎ প্রাতশ্রুতি দিতে লাগিলেন। 
দনের পর দিন ও মাসের পর মাস যুদ্ধের অগ্রগতির পথে বৃটেন, আমোঁরকা ও 
রাশিয়া পরস্পরের ঘানষ্ঠতর সংস্পর্শে ও সহযোঁগতার সর্তে আবদ্ধ হইলেন 
এবং চার্চল, রূজভেল্ট ও ট্ট্যালিন মহাযুদ্ধের মহানায়করুপে ব্যান্তগত বন্ধৃতার 
মানবীয় সম্পকেরি মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইলেন। বহু জয়-পরাজয়ের মধ্য দয়া 
তাঁহাদের পারস্পারক সৌভ্রান্র ও প্রাতভার স্বাকৃতি ঘটতে লাগল। মহাযদ্ধ 
যেন অঘটন ঘটাইল! 

সুরু হইল নৃতন মৈত্রী ও চুক্তি-স্বাক্ষরের যগ। ১৯৩৯ সালের সঙ্কটে 
বৃটেনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের যে ছেদ ঘাটয়াছিল, তাহা আবার জোড়া লাগতে 
লাগিল মস্কোতে বৃটিশ রাজদৃতরূপে স্মার ম্টাফোর্ড ক্রিপসের নিয়োগে এবং 
জার্মাণ আক্রমণের পর ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে মস্কোতে একটি ইত্গ-রূশ 
সহযোঁগতার চুক্তি স্বাক্ষীরত হইল। ১৯৪২ সালের মে মাসে এই চুঁন্তরই সন্ত 
ধরিয়া বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে পূর্ণ সামরিক মৈত্রী স্বাক্ষরিত হইল এবং ইহার 
মেয়াদ হইল ২০ বংসর, ধহা আজও লব আছে। ১৯৪২ সালের জুন মাসে 
সোভয়েট রাশিয়া ও আমোরকার মধ্যে যুদ্ধের পারস্পাঁরক সহযোগিতা সম্পর্কে 
এক চুন্ত স্বাক্ষারত হইল। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে মস্কোতে প্রধান 
'ন্রশন্তির_বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার পররান্ট্র-সচিবগণ মালত হইলেন এবং 
ইউরোপে জার্মাণীর ফ্যাঁসঘ্ট তাঁবেদার রাম্ট্রগ্ীল, যেমন আম্ট্রিয়া ও ইতালী 
সম্পর্কে কয়েকাট গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারলেন। জার্মাণ নাৎসী 
নেতাদের 'বাঁবধ অত্যাচারের প্রন সৃম্পকেও শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল॥ 
উহার আগে ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী পাঁথবীর ৩২টি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে 


৮০ সোভিয়েট-মাকণ পররাশ্মীনশীত 


বৃদ্ধজয় ও শত্রুপক্ষের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের দাবীতে মিন্রপক্ষের সত্কজ্প 
জানাইয়া এক ঘোষণা দেওয়া হইল। মস্কোর পর ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 
রূজভেল্ট, ভ্ট্যালন, চার্চলের তেহারাণ সহরে। ইইরাণের রাজধানল) প্রথম যে 
এঁতিহাঁসিক আন্তর্জাতিক বৈঠকের অন্স্ঠান হইল, তাহাতে 'স্থর হইল যে, 
মন্রশীন্তিবর্গ ইউরোপের যে সমস্ত রাজ্য নাৎসণী কবল হইতে উদ্ধার কাঁরবেন, 
সেগুলির তত্বাবধান, ফ্যাসিজমের উচ্ছেদ ও গণতন্ত্রের প্রাঁতম্ঠার জন্য বাভন্ন শান্তর 
মধ্যে বিভিন্ন এলাকা [হসাবে শাঁসত হইবে । সেই অনুসারে পূর্ব ইউরোপ ও 
জার্মাণীর এক বৃহৎ অংশ সোভয়েট তত্বাবধানে থাঁকবে। তারপর জার্মাণীর 
পরাজয়ের পূর্বাহে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লিমিয়ার ইয়াল্টা সহরে 
রুজভেল্ট, স্ট্যালন ও চাঁর্চলের মধ্যে আর একটি এীতহাঁসক বৈঠক হইল এবং 
(বাজত জার্মাণর, ইউরোপ ও পৃথিবীর শান্তি প্রাতষ্ঠা ও রক্ষার উদ্দেশ্যে সাম্মীলত 
রাষ্ট্রপুঞ্জ বা ইউ-এন-ও সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী ঘোষণা প্রচারত হইল। 
আধুঁনককালে ইহাই ইয়াল্টা চুন্ত নামে খ্যাত। ৮ই মে, ১১৪৫, জামাণণ 
আত্মসমর্পণ করিল এবং বৃটেন, আমোরকা ও রাশিয়ার তিন রাম্ট্প্রধানের শেষ 
ইতিহাস-প্রাসদ্ধ বৈঠক অন্যাষ্ঠিত হইল বাঁলনের অদূরবতাঁ প্টসডাম সহরে 
-_১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে । তখন প্রোসডেন্ট রুজভেল্ট পরলোকে এবং 
ব্‌টেনের নূতন নির্বাচনের ফলে চার্চিল প্রধানমন্তীর পদ হইতে অপসারত। ম্যান, 
চ্ট্যালন ও এট্ুল ইউরোপ, জার্মাণী ও জাপান সম্পর্কে আর একট যৃগান্তকারী 
ঘোষণ প্রচার করিলেন। এই বৈঠকে জাপানের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের দাবী 
করা হইল। জাপানের উপর এ্যাটমু বোমা নিক্ষেপের 'সিদ্ধান্তও 
গৃহ্ত হইল গোপনে দ্রম্যান ও চার্টলের আলোচনার ফলে (এটীলর 
সত্গে চার্চলও নৈঠকে যোগ দিয়াছলেন)। বাঁজত জামণির ভাঁবধ্যং রজানোতিক, 
অর্থনৌতিক ও শাসনতান্ত্িক বাল-ব্যবস্থার মূল নীতি ও পদ্ধাতগুঁলও পটস্ড:মে 
স্থিরকৃত হইল এবং এই পটসডাম চুন্তই খধুদ্ধোত্তর পাঁথবীর এক বৃহৎ ইতি- 
হাসের ভীন্ততে পারণত হইয়াছে। ইয়াল্টা বা ক্রিময়া বৈঠকে রূজভেল্টের নিকট 
স্ট্যালন প্রাতশ্রতি দিয়াছিলেন যে, জার্মীণীর পরাজয়ের পর তিন মাসের মধ্যে 
রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারবে। সেই অনুসারে ১৯৪৫ সালের 
৮ই আগম্ট সোঁভয়েট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং 
মাণ্চ:ীরয়াতে প্রকাণ্ড ব্যাপক আঁভযান চালাইল। ৬ই'এবং ৯ই আগম্ট হিরোসিমা 
ও নাগাসাঁকতে গ্র্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হইল এবং ১৪ই আগস্ট তারিখে জাপ- 
সম্রাট হিরোহাতো' জাপানের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের স্বীকৃতি জানাইয়া এক 
বেতার ঘোষণা প্রচার কারলেন। দ্বিতীয় মহায্দ্ধের অবসান হইল ...... 


দ্বিতীয় মহায;দ্ধের মহামৈতশ ৮১ 


উপরের কথাগদাল পাঠকবর্গ এক নিঃ£*বাসে পাঁড়য়া ফেলিলেন বটে, ক্ষিন্তু 
এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস বহনসংখ্যক “মহাভারতকে” পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। 
কিন্তু ইতিহাসের এই বিরাট হিমালয় পর্বত ভিঙ্গ্রইতে গিয়া আমরা সোভিয়েট 
রাষ্ট্রনীতর কোন, কোন্‌ গগারচুড়ার পাঁরচয় পাই? নিঃসন্দেহে রাশিয়ার এই 
যুদ্ধ একান্তরুপে আত্মরক্ষার সংগ্রামে পাঁরণন্ভ হইয়াছল, যাহার নাম ছিল 
বাদেশিকতার সংগ্রাম বা ১০০৮০ ৮7, সৃতরাং ইহার আশু এবং 
প্রথম লক্ষ্য ছল নাংসী আরুমণ হইতে পপতৃভূমির' উদ্ধার। এই লক্ষ্য পূরণের 
জন্য সমগ্র সোভিয়েট সমাজ রক্তের অক্ষরে স্বদেশোদ্ধারের প্রাতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর 
কারল। কিন্তু এই লক্ষ্য কেবল স্বদেশের জন্যই নহে, সমগ্র ইউরোপ এবং 
*ুথবীর ফ্যালস্ট-উৎপশীড়ত জাতগুলর প্রাতও প্রসারত হইল। ইহার জন্য 
প্রয়োজন হইল বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও ঘাঁনম্ঠতর 
মৈত্রীর প্রাতিষ্ঠা, যাহা মস্কোর পররাস্ট্র-সচবদের বৈঠক হইতে পটসডাম চুক্তি 
পর্যন্ত প্রসারত ছিল। রাশিয়া এই প্রতেক্যাট বৈঠকে আন্তারক সহযোগিতার 
পাঁরচয় দিয়াছে এবং প্রত্যেকটি চুক্তিপত্র যথাসাধ্য সততার সাহত পালনের জন্য 
চেন্টা কাঁরয়াছে। কেবল যুদ্ধক্ষত দেশ ও জাতিসমূহের মহন্তীবধানই এই 
মহাসংগ্রামের আশু লক্ষ্য ছিল না, ভবিষ্যং শান্তি ও 'নার্ঘনতা বিধানের দিকেও 
রাশিয়ার একান্ত নজর ছিল। যুদ্ধেব গাঁতপথে রাজনোতিক দিক পাঁরবর্তনের 
যে সূচনা হইয়াছে, সে কথা স্বঁফার করিয়া ১৯৪২ সালের ৬ই নভেম্বর ম্ট্যালন 
এক বন্তৃতায় বাঁললেন যে, হিটলারী আরুমণের ফলে পাঁথবী "দ্ধধাঁবভন্ত কিম্বা 
দুইাট রাজনোতিক তাঁবৃতে পাঁরণত হইয়াছে-_একাট 'শাবিরে রাঁহয়াছে ফাঁসষ্ট 
শান্তবর্গ এবং অন্য শাবিরে ইঙ্গ-মাঁকণ-সোভিয়েট পক্ষ। এই দুই শাঁবরের 
দুই প্রকার কর্মতাঁলকা রাঁহয়াছে_ফ্যাঁসম্ট শান্তবর্গের উদ্দেশ্য হইতেছে 
পৃঁথবার 'বাভন্ন জাঁতকে পদানত করা এবং স্বাধীনতা ও গণতন্তের ধ্বংস করা । 
1কন্তু অপর পক্ষের উদ্দেশ্ব্য সম্পূর্ণ থক এবং তাহা হইতেছে” 
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৮২ সোভিয়েট-মাকিশ পররাম্মীনশীত 


কিন্তু বৃটেন ও আমোরকার সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার যে মূল আদর্শ ও 
নীতির বৈষম্য রাহয়াছে, তাহা দ্বারা এই মহামৈত্রীর কোন ব্যাঘাত হইবে না তো? 
-_এই প্রশ্ন ১৯৪২ সালেই দেখা 'দয়াছল, যাহার জন্য যুদ্ধ ব্যাহত হইবে বলিয়া 
ভনেকে আশঙকা কারতোছলেন। সুতরাং নভেম্বর [মাসের সেই বন্তুতাতেই 
»্ট্যালন জবাব দেন__ 
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ইঞ্গ-সোভয়ে্-মাকিণি মৈত্রী রাজনোৌতিক ও সামাজিক আদর্শগত বৈষম্য 
সত্ত্বেও একত্রে যাদ্ধ পাঁরচালনা করিতে পারিবে, এই 'বি*বাস স্ট্যালনের 'ছিল। 
কেননা, তান উপলাব্ধ কাঁরলেন যে, মনুষ্য জাতিকে বর্বরতা হইতে উদ্ধার 
কারবার যে জরুরী প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়োজনের তাঁগদেই সাম্মীলতভাবে 
যুদ্ধ পাঁরচালনার প্রয়োজন। মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ষ্ট্যালন তেহরাণ-ইয়াজ্টা- 
গটসডাম বৈঠকে ইঙ্গ-মাকণ রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সর্বাধিক মত সামঞ্জস্য রক্ষা 
করিয়া চাঁলয়াছিলেন। তানি বার বার ইউরোপের পরাধীন জাঁতসমূহের ম্যান্ত, 
স্বাধীনতা ও গণতান্তিক রাম্দ্র-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রকাশ্য বন্তৃতায় দাবী 
জানাইয়াঁছলেন। পাছে রাশিয়ার যুদ্ধজ্রনিত ভয়াবহ সঙ্কটের 'দনে 'দ্বতীয় 
রণাগ্গন সৃষ্টির দাবী লইয়া নিজেদের দেশের জনগণের মধ্যেও মিত্ররাম্ট্রপুঞ্জের 
বরুদ্ধে কোন অসন্তোষ দেখা দেয়, সেজন্য তান ১৯৪২এর নভেম্বরের বন্তৃতায়ই 
সতকর্তা অবলম্বন কাঁরলেন এবং বাঁলিলেন__ 

“13 016010 %51060 : 730৮ %51]] 00679 06 & 5800100. [017 17 101701)9 
6 ৪]] 6163, 00৩75 সা] 0৩ 7500106৮ 07 1905 085 দা] ১৩. 
4100 00676 1]] 10০ 0176 170 07015 10909196 ৪ 11260 1,100 ৪1১০৮৪ 
ও]]10908050 01 4১11193 71690. 1180 1959 0790 চ৮৩...১পর্বকোম্ধত পা্তক) 


মহাযদ্ধের মৈত্রীর খেসারং ৮৩ 


শমন্ররাষ্ট্রপঞ্জ সম্পর্কে এই আশা জ্ট্যালন, তথা সোভয়েট গভর্ণনৈন্ট 
পোষণ করিয়াছলেন কেবল প্রচারকার্যের জন্য নহে, বাস্তব প্রয়োজনের 
খাতিরে এবং প্রয়োজনের দিকে চাহয়াই তান আর একাট চাণল্যকর পল্থা অবলম্বন 
'কারলেন, যাহাও কম যগান্তকারী ছিল না। পাশ্চমর ধনতান্ত্রিক শন্তিবর্গ হিউলারী 
'জার্মীণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রা কারতে গগয়াও 'শাছে 'আন্তর্জাতক সাম্যবাদের, 
ভয়ে সোভিয়েট সহযোগিতার প্রতি কোনপ্রকার সন্দেহ এবং আববাস পোষণ 
করে, এজন্য ১৯৪৩ সালের ২১শে মে মস্কো হইতে কোমন্টার্ণ (থার্ড ইণ্টার- 
ন্যাশনাল) বা আন্তজাতক কাঁমউীনম্ট সঞ্বঘকে ভাঙ্গয়া দেওয়ার সদ্ধান্ত 
ঘোষণা করা হইল এবং প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতাপ্রয় জনসাধারণকে রাজনোতিক 
ও ধর্মমত 'নার্বশেষে ফ্যাসজমের 1বরুদ্ধে যুদ্ধ পারচালনায় সহযোগিতা কারবার 
জন্য আহ্বান জানানো হইল। 'রয়টারের' জনৈক প্রাতাঁনাধ মঃ ঘ্ট্য।ালনতে এই 
সম্পর্কে প্র*্ন কারলে তান বলেন, *৮[0)৩ 01550100101) 01 015 ৫:001010- 
11156 ]7)10170200202] 15 1)101)9 1090059 : 1 60005505 016 110 01 
1176 11111611055 0 079 650১ 1072 +1০১০০৬/, 811606015 1101:97)09 
10 1101607৮176 1) 019 1116 01 01161” 112,1109105 2])0 0 4001516৬129, 
11010). 110] 100. 15100 10170 1901, ৮0 (1015 110. 

... রাশিয়া কর্তক অপর দেশের স্কন্ধে জোরপূবকি সাম্যবাদ চাপ ইরা দেওয়ার 
আশঙ্কা আজও আছে (এই বিফ্য় পরে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা 
হইবে) এবং সেদিনও ?ছল। মস্কো কর্তৃক বিশব-বগ্লব অনুষ্ঠানের সেই 
সন্দেহ ও আঁব*বাস হইতে িত্রশান্তবর্গকে মান্ত দয়া মহাষুদ্ধে পূর্ণভর স্ত্রীর 
আর একটি চাণ্ুল্যকর প্রমাণ দেওয়া হইল। অর্থাৎ মন্ত্রপক্ষের সাহত সহযোগ- 
তার পথে হোন বড় রকমের বিঘ] দেখা দিতে পারে, জ্টালন এবং সোভয়েট 
গভর্ণমেন্ট তেমন সম্ভাবনা যথাসাধ্য নম্ট করিতে চাঁহলেন। 


মহাযদ্ধের মৈত্রীর খেসারৎ 
মহাযুদ্ধের এই পারস্পারক সহযোগতা *৮ুকা।এ211000০ বা 
'মহামৈত্রশ নামে পাঁরাঁচত ছিল এবং এই মৈত্রী রক্ষার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া 
১১৪৫ সালের আগণ্ট মাসে জাপানের আত্মসমর্পণ পর্যন্তি বহন প্রকারে চেষ্টা 
.কারল। সেই চেষ্টারই ধীতিহাঁসক পাঁরচয় পাওয়া যাইবে বাভন্ন চান্ততে এবং 
প্রধান শাল্তপুঞ্জের বৈঠকে । 'কোমিশ্টার্ণ বা তৃতীয় আন্তজীতক ভা্গিয়া 


৮৪ সোভিয়েট-সাঁকণ পররাশ্্নীতি 


দৈওয়ার মধ্যেও সেই একই চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এত, 
কারয়াও রাশিয়া ইঙ্গ-মাকিণ পক্ষের এক শ্রেণীর সোভিয়েট-গবন্বেষীদের মন 
হইতে আবশ্বাস ও ভীতি শম্পূর্ণ দূর কারতে পারল না। বরং তাঁহাদের মনে 
মনে আশা ছিল যে, ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালের ভয়াবহ' জার্মাণ আঁভযানে রাঁশয়া 
পরাঁজত ও ধ্বংস হইবে এবং এভাবে 'কাঁমিউনিজমের উৎপাত' দুর হইয়া যাইবে, 
তারপর ইঙ্গ-মাক্ণের হাতে জার্মাণীরও পরাজয় হইবে এবং শেষ পর্যন্ত 
রক্ষণশনল ধনতাল্ত্িক গোষ্ঠীর রাজত্ব দুনিয়ায় কায়েম হইবে । ইহারই জন্য 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গাতপথে কেবল দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্নেই নহে, ইহার 
সূরুতেই ১১৩৯-৪০ সালের ফিনল্যান্ড যুদ্ধের সময়েও রাশিয়ার 'বরুদ্ধে 
ইত্গ-ফরাসণ কর্তৃপক্ষ খড়াহস্ত ছিলেন। পাশ্চম রণাঙ্গনে যুদ্ধায়োজনের বদলে 
(যাহার অভাবে পাশ্চম ইউরোপ কয়েক 'দনের মধ্যেই হিটলারী আক্রমণে বিধবস্ত 
হইয়া গেল) তাঁহারা ফিনল্যান্ডের ভিতর দয়া এবং দক্ষিণ ককেশাসের বাকু-বাট্‌ম 
অণ্ল দিয়া রাশিয়াকে আরুমণের জন্য পাঁরকজ্পনা ও চক্রান্ত কাঁরতেছিলেন। এই 
চক্রান্তের গোপনীয় দলীল ও চিঠিপত্র তদানীন্তন ফরাসী সেনাপতি জেনারেল 
গ্রামেলাঁ তাঁহার আত্মজশীবনীতে ীলাঁপবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন প্রেথম প্রবন্ধে 
ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে)। এই চক্রান্তের অন্যতম পান্ডা ছিলেন জেনারেল ওয়েগা 
এবং ফিনল্যান্ডের জেনারেল ম্যানারহাইম। তাঁহারা একত্রে রাশিয়ার বিরদ্ধে 
আঁভযানের চিন্তা ও চেম্টা করিতেছিলন। ' এদিক দিয়া বাটশ সামারক 
কর্তপক্ষেরও সহযোগতা ছিল £ 
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১৭ই মার্চ ১৯৪৭, দ্রষ্টব্য) 

অবশ্য সোঁভয়েট রাঁশয়ার আপন শান্তর জন্য ফিনল্যান্ড যুদ্ধের অবসান হইল । 
?কন্তু যে প্রাতক্রিয়াশশল মারাত্মক মতবাদ ১৯৩৯-৪০ সালের সামরিক নহলে 
1ছল, পরবতর্শকালেও তাহার অভাব দেখা" যায় নাই এবং এই ননেভাবের, 


মহাযুদ্ধের মৈত্রীর খেসারং ৮৫ 


ফলেই ১৯৪২ সালের সত্কটের দিনে যেখন মলোটোভ লণ্ডনে গিয়াছলেন পশ্চিমে 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার আবেদন লইয়া) পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন 
খেলার দাবা প্রত্যাখ্যাত হইয়াঁছল, যে দাবীর কথা ১৯৪২ ও ১৯৪৩এর 
নভেম্বরের বন্তৃতায় স্বয়ং ষ্ট্যালনও উল্লেখ কারয়াছলেন। পরে জানা গিয়াছিল 
যে, চা্চলের রাজনোতিক মতাবরোধিতার জন্যই ১৯১৪২ সালে "দ্বিতনয় রণাঙ্গন 


হারতে 1৮ 1729 19০00) 7৮০100 17 019. 10017101705 01 (111 
13101007 8106-06-02) 01 (9671912] 10156101061) 1 06761] 
15195010110 7গ1" 280. 1015 1001111277 ০১0)075 18৮০0076 017০ ১০007)0 
1701) 11) 1411701)6 10 0709 90110710101 1942, 072 01 01010051007 
0%৮)6 [11117911159 100 (0010) 1001]1ঠা, 00৮ [00019011002 900065, 
2000 009৮ 610 9901510 01)1905110], 1010] 10190/060 £500. 49159. 
01০ 60070011701) 0410)0-_ড1) 00110 1780৮ 199 919৮০এ ৮ 7৮৮ 
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38০0170 1770101 11) 1942 250011৮8760 10 019007%] 1215600170৩], 
€5017019] 1015610110 61 2৮115 1 470 1)12,01565৮ 7%5 01 1106 ছা. 
(আর পাম- দত্ত সম্পাঁদত “1,000 01" ৯10007]5”,, এাপ্রল সংখা, ৯৯৪৬ ১ ঘল্টব্য)॥ 


মাঁক্ণ সেনাপাঁত জেনারেল* আইসেনহাওয়ার পর্যন্তি যে ঘটনাকে 'যুদ্ধের 
কৃষতম 'দিবস' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই সম্ভব হইয়াছিল স্বয়ং চার্টিলের 
জন্য! সোভিয়েট বিদ্বেষের সেই পুরাতন ব্যাঁধ কেবল ১৯৪২ সালেই 'দ্বতীয় 
রণাঙ্গন খোলার প্রাতবন্ধকরূপে দেখা দিল না, ১৯৪৩ সালেও ইহার পুনরাব্ত্ত 
'ঘঁটিল এবং শেষ পর্যন্ত ইহা সম্ভব হইল গিয়া ১৯৪৪ সালের মধ্যভাগে! 


54১00010100 09 আগা [10)10105,15000, 2069 00051067201 
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দত ।]]1910 0:8119006 10.1১.. ১৩০ পন্ঠো দুণ্টব্য)। 


যে চার্টলের বিরোধিতার জন্য ১৯৪৪ সালের মধ্যভাগের আগে ইউরোপে 
শদ্বতপয় রণাঙ্গন খোলা সম্ভব হইল না, সেই চার্টিলেরই অনুরোধ আ্ট্যালন 
শবকভাবে রক্ষা কারয়াছিলেন মিত্রবাহনশকে ভ্রাণ কারবার জন্য সেই ঘটনাও এখানে 


৮৬ সোভিয়েট-মাকিণ পররাম্মনীতি 


প্রসগ্গর্মে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জার্মাণ 
বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনে অকস্মাৎ এক নিদারুণ পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া ইওগ- 
মাঁক্ণ বাহনশকে ঘোরতরু বিপাকে ফোলিয়াছিল। তখন চার্চিল ন্ট্যালনের 
নিকট এই মমে" এক তারবার্তী প্রেরণ করেন যে, পাশচমের যুদ্ধের এই ঘোরতর 
অবস্থা হ্রাস কারবার জন্য পূব” রণাঙ্গনের কোনও স্থানে- যেমন ভিশ্চুলা নদী 
এলাকায় বা অন্য কোথাও রূশ বাহনীর পক্ষে কোনও বড় রকমের আক্রমণ 
জানুয়ারী মাসে অন্্ঠান করা সম্ভব কনা এবং 'সেই আক্রমণের উপর আমরা 
নির্ভর কারতে পার কিনা 2'...... 


ইহার উত্তরে স্ট্যালন জানাইলেন যে, তাঁহারা একাঁট বড় আক্রমণের 
আয়োজন কারতেছেন, কিন্তু শীতের আবহাওয়ার জন্য বিঘ] ঘাঁটতে্ছ। তথাঁপ 
এই আবহাওয়াকে অগ্রাহ্য করিয়াই পশ্চিম রণাঙ্গনের মিত্র বাঁহনীকে সাহায্য 
দেওয়ার জন্য যথাসম্ভব শনঘ্রই-_জান[য়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহের বেশী দেরী হইবে 
না-_একাঁট প্রকাণ্ড আক্রমণাত্মক আভযান চালানো হইবে। “আপান 'িনশ্চন্ত 
থাকতে পারেন যে, আমাদের পক্ষে মিত্র বাহনীর জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব. 
তাহাই করা হইবে।”* 


ইহার পর পূর্ব রণাঙ্গ:ন আ্ট্যালনের প্রাতশ্রুত সেই আক্রমণ ঘাঁটল একং 
পাশ্চম রণাঙ্গদ্ন ন্র বাহন উদ্ধার পাইল । চাঁ্টল কৃতজ্ঞতায় গদগদ্কণ্ঠ হইলেন ।' 
€পূর্বোদ্ধত পুস্তক দ্রম্টব্য)। 

' এভাবে মহাযুদ্ধের 'হীতহাস লক্ষ্য কারলে দেখা যাইবে যে, সোোভিয়েট 
রাঁশয়া [মন্রপক্ষের সঙ্গে আন্তারক সহযোগিতায় কোন কৃপণতা করে নাই। 
কোন মতবাদের বা সংস্কারের জর টানয়া ইত্গ-মাকণ পক্ষকে প্রয়োজনের দিনে 
সাহায্য কারতে কিম্বা রাজনোৌতক বৈঠকগুলিতে যথাসম্ভব আপোষ-মীমাংসা 
কারতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। ঁকন্তু মিত্র্পক্ষের রক্ষণশশল নেতৃবৃন্দ 
জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দে ক্রিষ্ট রাশিয়াকে তেমনভাবে বি*বাস করেন নাই, এবং যতটা 
সাহায্য দেওয়া উঁচত ছিল, তাহাও দেন নাই। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে, 
স্টালনগ্রাদের যুদ্ধের ফলেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ফারয়াছল, আস্ারক 
বলশালন জার্মাণীর পরাজয় সম্ভব হইয়াছিল। এমন কি ১৯৪৫ সালের আগম্ট 
মাসে জাপানের দ্রুত পরাজয়ও রাশয়ার যুদ্ধ ঘোষণার জন্যই সম্ভব হইয়াছিল।' 
এবং সেকথা মাঁক্ণ ও বাঁটশ কর্তৃপক্ষও অক্রবীকার করিতে পারেন নাই। বহু 
সরকারী নথাপন্রেও ইহার প্রমাণ আছে। রাশিয়ার এই অভূতপূর্ব সংগ্রাম ও: 


মহাষম্ধের মৈত্রীর খেসারং ৮৭ 


আত্মত্যাগের ফলেই লক্ষ লক্ষ মাঁকিণি ও বৃটিশ সৈন্য অক্ষত শরীরে দেশে ফিরিয়া 
যাইতে পারয়াছল। কারণ, মহাযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির আধকাংশই রাশিয়ার 


ঘাড়ের উপর দয়া গিয়াছে এবং জার্মাণ বাঁহনীর শাধকাংশের বিরুদ্ধে রাশিয়া 
একক হস্তে লাঁড়য়াছে ঃ 
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জার্মাণীর প্রত্যেক ১০টি সৈন্যের মধ্যে ৯টিই নিহত হইয়াছিল লাল- 
ফোজের দ্বারা এবং দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার আগে ২৫৭ ডীভসন নাৎসী 
সৈন্যকে রাশিয়া রণাঁলপ্ত রাখয়াছিল এবং 1দ্বতঁয় রণাঙ্গন খোলার পর ২০৪ 
খডাভিশন! আন মাঁক্ণি, বৃটিশ ও কানাডীয় বাঁহনী সমবেতভাবে মাত্র 
৭& িভিসন নাৎসী বাঁহনশর সম্মুখীন হইয়াঁছল। 


মহাযুদ্ধের এই মহামৈত্রীর ফ'ল রাশিয়ার ৭০ লক্ষ লোক নিহত এবং 
হতাহত হইল, 1নখোঁজ ও মৃত ইত্যাদি লইয়া এই সংখ্যা দেড় কোট ছাড়াইয়া গেল, 
যাহা প্রথম মহাযুদ্ধের সমগ্র নিহতের সংখ্যার চেয়েও বেশী! আর ইজ্ঞামাকিণ 
পক্ষের সৈন্যক্ষয় কিরূপ হইয়াছে 2 
“গু, ০৮1০1 [01001011103 ৪9৮৪] 11011]101. 0620. ৭ :1]1)6 
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অর্থাৎ শান্তির সময়ে যানুবাহন সমস্যায় রাস্তার দুর্ঘটনায় যত লোক হতাহত হয়, 
ইত্গ-মাঁক্ণ পক্ষের সৈন্যক্ষয় তার চেয়ে বেশ হয় নাই_ইংলশ্ডের হাউস অব 
লর্ডসের আভজাত বন্তাগণের তুলনামূলক বিচারেই ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। 


কিন্তু অপারামত সৈন্য ও লোকক্ষয়ের পর রাশিয়ার বৈষাঁয়ক ক্ষতি কিরুপ 
হইয়াছে 2 ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে মঃ মলোটোভ পররান্ট্র-সাঁচবদের বৈঠকে 
এই বিষয়ে 'বস্তৃত তাঁলকা পেশ কাঁরয়াছিলেন, যাহা হইতে সংক্ষেপে বলা যায় 
যে, নাংসী আব্রমণ ও আঁধকারের ফলে রাশিয়ার ১,৭০০ সহর ধৰংস, ৭০ হাজার 
গ্রাম ভস্মীভূত, ৬০ লক্ষ অদ্রালকা 'বিনম্ট, যাহার ফলে ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক 


৮৮ সোভিয়েট-মাকিপ পররাম্মীনীত 


গৃহস্থারা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ৩২ হাজার কল-কারখানা, খানি, বৈদন্যতিক-শাস্ত 
উৎপাদন-কেন্দ্র ইত্যাদি, ৪০ হাজার মাইল রেলপথ, ৪,১০০ রেল স্টেশন, ৪০ 
হাজার হাসপাতাল, ৪০ হাজজর পাঁরক লাইব্রেরী, ৮৪ হাজার 'শক্ষা প্রতিষ্ঠান 
ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হইয়াছে। ৪০ লক্ষ শ্রামকের শ্রমশালা, ৯৮ হাজার সমবায়মূলক: 
কাঁৰ ফার্ম ১৮৭৬ স্টেট ফার্ম, ৭০*লক্ষ অশ্ব এবং কয়েক কোটি গরু-ভেড়া-ছাগল 
কিম্বা পশুসম্পদ নষ্ট হইয়াছে । ম্টেট কাঁমশনের 'হসাব অন্যায় প্রত্যক্ষভাবে 
এই বৈষাঁয়ক ক্ষয় ও ক্ষাতর পারমাণ দাঁড়াইবে ডলারের হিসাবে ১২ হাজার ৮০০ 
কোটি ডলার। আর জার্মীণী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঢাল্সাইতে 'গয়া 
সর্বপ্রকার ব্যয় ও ক্ষাতর পাঁরমাণ দাঁড়াইবে ৩৫ হাজার ৭০০ কোটি ডলার 
€201919105 0 [0781৮] 7১০110+-_ মলোটোভের গ্রল্থ দ্রষ্টব্য ।) 


আর মিন্রপক্ষের নিকট হইতে রাশিয়া ইজারা ও খণ মারফৎ যে ঠব্যায়ক 
সাহায্য পাইয়াছিল তাহা লইয়া আমেরিকা যথেস্ট গর্ব কারয়াছে বটে, কিন্তু 
উহারও তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, সোভিয়েট সমাজতান্নক ব্যবস্থার 
উৎপাদনশন্তিই রাশিয়াকে রক্ষা করিয়াছে, ইঙ্গ-মাঁকর্ণ সাহায্য নয়। তুলনামূলক 
সরকারী তাঁলকা উদ্ধৃত করা যাউক- যেমন, ১৯৪১ সালের আগঘ্ট মাস হইতে 
১৯৪৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত মিত্রপক্ষ নিম্নরূপ সাহায্য দিয়াছেন £- ট্যাঙ্ক 
৯,২১৪, বিমান ১২,২৫৮, ট্যা্ক ও বিমান-মারূ-কামান ৩১,২৬৫, গোলা ৪. 
কোটি ২০ লক্ষ এবং কার্তৃজ ১৩,১৬০ কোটি ২০ লক্ষ। আর ১৯৪২ সালের 
জুন মাস হইতে ১৯৪৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত রাশিয়ার নিজস্ব উৎপাদন এইরূপ 
ছিল $__-৯০ হাজার ট্যা্ক, ১ লক্ষ ২০ হাজার বিমান, ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কামান 
এবং একমান্ন ১১৪৪ সালেই ২৪ কোটি গোলা, ৭৪০ কোটি কার্জজ। অতএব 
রাশিয়ার যুদ্ধক্তয়ে মি্রপক্ষের 'সামারক সাহায্যের পাঁরমাণ কতটুকু ছিল? 
খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহার মতে (যান ১৯৪৫ সালের জন মাসে 
মস্কোতে গিয়াছলেন) জার্মাণীর বিরুদ্ধে 'নিয়োঁজত সমর-সম্ভারের শতকরা 
৯০ ভাগ একমান্র রাশিয়াই উৎপাদন কারয়াছিলঃ (লেখক কর্তৃক রঁচত 
“রুূশ-জার্মাণ সংগ্রাম দ্রুষ্টব্য)। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়া যে মৈন্ীীর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, যে অভূত- 
পূর্ব ত্যাগ স্বীকার সে কারয়াছিল, তাহা দ্বারা রাশিয়ার কেবল নিজের নহে 
পূঁথবীর বিপন্ন মনৃষ্য জাতিরও মান্তিবিধানে প্রভূত সাহাষ্য করা হইয়াছল। 
কিন্তু যে মূহূর্তে রাশিয়া মহাযুদ্ধে অপরাজেয়" বালয়া প্রাতভাত হইতে লাগিল 


ইউরোপের ঠাণ্ডা লড়াই--১৯৪৫-৫০ ৮৯ 


তাহার পর হইতেই মিত্রপক্ষের রক্ষণশীল সমাজ যুদ্ধে জয়লাভের চেয়েও 
আগামী দিনের পৃথিবীর কল্পিত সাম্যবাদীয় ভীতির দ্বারা রাশিয়ার নিকট 
হইতে হাত গুটাইতে লাগল এবং রণনীতির দাবীর উপর ক্টনোৌতক আ'ধপ্লুতোর 
চেম্টা হইতে লাঁগল। অতএব মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তেহরাণ- 
ইয়।জ্টা-পটসডাম যুগেরও অবসান হইল এবং মহা-মৈত্র মহা-মরীিকায় পারণত 
হইল। 


ইউরোপের ঠান্ডা লড়াই--১১৯৪ ৫-৫০ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইল বটে, কিন্তু শান্ত আসল না। এমন কি 
১৯১৪--১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের পর লোকার্ণো-চুন্তি ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের 
'জেনেভার আবহাওয়ায় যে কয়েক বংসর বাহ্যক শান্তি ছল, ১৯৩৯-৪৫এর 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেটুকু দেখা গেল না। এবারের মহাযুদ্ধে 
পৃথবীর অর্থনৌতিক ভাত্ত যেমন প্রচণ্ড মার খাইলস, তেমনই 
-সমাজের রক্ষণশীল ও 'স্থাতিশীল শান্তগ্ল ভাঙ্গয়া ,গেল। জনসাধারণ 
নৃতনতর রাস্ট্রক ও সামাঁজক মুন্ত দাবী কাঁরতে লাগিল। সেবারের 'বাভন্ন 
শ্ীন্তি বৈঠকে ও সান্ধিপন্র রচনায় আমোরকাসহ ধনতান্তিক শাল্তবর্গ সহজেই 
একমত হইতে পাঁরয়াঁছলেন একই দৃম্টিভঙ্গীর জন্য এবং নূতন সোঁভয়েট রাষ্ট্র 
শৈশব দশায় নিতান্ত বিপন্ন ছিল বাঁলয়া তাহাকে উপেক্ষা করাও সহজ চছছিল। 
শীকন্তু এবারের মহাযুদ্ধের প্রধান অংশদার ও বিজেতার্পে দেখা দিল রাশিয়া 
এবং অপর পক্ষে আমোরকা । ফলে, পাঁথবী দুই শাবরে 'বিভন্ত হইল সমাজতন্তর- 
বাদী ও ধনতন্তবাদীর মধ্যে, যাহা মহাযুদ্ধের সময় ছিল ফ্যাঁসম্ট ও ফ্যাসিম্টা- 
বিরোধীদের মধ্যে। দুই দক হইতে দই প্রচণ্ড শান্তর সংঘাত সুরু হইল, 
যাহা বিভন্ত জার্মাণীর বার্লন সহরকেকেন্দ্র কাঁরয়া ইউরোপের 'ঠান্ডা লড়াই, বা 
4010 ৮ নামে খ্যাত হইয়াছে। 

কিন্তু কেন এরূপ ঘাঁটল এবং এই অবস্থার মৌলিক কারণগ্যাল কিঃ 
পূর্ববতী প্রবন্ধেই দেখানো হইয়াছে মিন্রপক্ষের এক শ্রেণীর রক্ষণশীল নেতারা 
শবকভাবে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃন্টির দাবী লইয়া চাতুরী খোঁলয়াছেন। কারণ, 
তাঁহারা যুদ্ধের সময় 'এক গলাতে দুই বক মারিতে' চাহিয়াছিলেন। কিম্বা 
কুটনশীতির ভাষায় বলা যায় যে, তাঁহারা 800707)15 5858 খাটাইতে 


৯০ সোভিয়েউ-আাফিশি পররাম্মীনীতি 


চাঁহরাছিলেন, যাঁদও তখন প্রকাশ্যে কোন সরকারী ভাষণে ইহার পাঁরচয় 
ছিল না। পাঁশ্চমের ধনতন্র্বাদিগণ সেই সময়ে সোভয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় 
হিটলারকে বধ কাঁরতে চাঁহয়াছলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা মহাষ,দ্ধের 
ধারায় সোভিয়েট শীন্তরও পতন আশা করিয়াছিলেন। অর্থাং জার্মাণীর 
পরাজয়ের দ্বারা ফ্যাঁসিষ্ট-শান্ত চণ” হইবে বটে, কিন্তু উহার ফলে কামউনিজমের 
অগ্রগতি যেন না ঘটে, কিম্বা ইউরোপে ফ্যাঁসম্ট-বিরোধী বিপ্লবের দ্বারা 
পুরাতন ধনতান্ত্িক ব্যবস্থার অবসান এবং সোভিয়েট্ শান্তর পারপৃণ্টি যেন না 
হয়। আরও সোজা করিয়া বলা যায় যে, জার্মাণী ও রাঁশয়া উভয়ে ঘায়েল 
হইবার পর যুদ্ধোত্বর পাঁথবীতে ইঞ্গ-মাঁকণ শাল্তবর্গের শাসন ও আধপত্য 
যেন বজায় থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জ্ট্যালিনগ্রাদে রাঁশয়ার যুগান্তকারী 
জয়লাভের পর রক্ষণশীল শান্তবর্গের এই প্রত্যাশা শীথল হইয়া গেল। তখন 
তাঁহারা বিজয় রাঁশয়াকে সমান অংশশদার 'হসাবে গ্রহণ কারয়া যুদ্ধোত্তর 
পাঁথবীর শান্তি, পুনর্গঠন ও নিরাপত্তার সমস্যাগ্ঁল মিটাইবার চিন্তা করিলেন 
(অবশ্য তখনও মহাযুদ্ধ পূর্ণবেগে চলিতেছিল) এবং এই চিন্তা হইতেই 
তেহরাণ, ইয়াল্টা ও পটসডামের এতিহাঁসক বৈঠকগুঁল অন্ান্তঠত এবং রাশিয়ার 
সঙ্গে রাজনোতিক সহযোগতার 'ভীত্ত প্রাতষ্ঠিত হইয়াছল। এই সমস্ত চুক্তি 
এবং সর্তই ভাবী পাঁথবাীর শান্ত ও গণতান্তিক মনমাংসার আসল ভাত্ত রচনা, 
কাঁরয়াছল এবং পরে এগুঁলর অস্বীকৃতির দ্বারাই নূতন কারয়া বিরোধ ও. 
অশান্তি দেখা দিল। 
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যেই বুদ্ধের বিপদ কাটয়া গেল, অমান পশ্চিমের শাল্তবর্গ তেহরাণ, ইয়াল্টা 
ও পটসডাম বৈঠকের প্রাতশ্রাত ভাজ্গিতে লাগলেন। অথচ এই প্রীতশ্র্ীত, 


ইউরোপের ঠান্ডা লড়াই--.১১৪৫-৫০ ৯১. 


অনুসারে ত্রি-শীল্তর সহযোগিতাই ছিল পাথবীর শান্তিরক্ষা ও ইউ-এন-ও'র- 
সাফল্যের অপাঁরহার্য ভান্ত এবং ইহারই অভাবে সেই পূরাণো প্রতিদ্বান্দ্বতা 
ও বৌরতা দেখা দেওয়ার কথা এবং সেই অবস্থায় ইহাদের যে-কোন দুই শান্ত 
মালয়া তৃতীয়ের বিরুদ্ধে জোট পাকাইবে এবং ক্ষমতার ক্ষুধাজানত রাজনোতিক 
ভারসাম্য রক্ষার সেই পুরাণো আনশ্চয়তা দেখাদবে ! -_কার্যতঃ তাহাই ঘাঁটয়াছে। 
মহাযৃদ্ধের তিন প্রধানের মধ্যে দুইজন, আমোরকা ও বৃটেন, একপক্ষে গিয়াছে 
₹ং তৃতীয় জন বা রাশিয়া পৃথক হইয়া পাঁড়য়াছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবাহত আগে, যেমন ১৯৩৬--৩৯ সালে পাশ্চমের 
গণতল্ণী শীন্তবর্গ সোভয়েট রাশিয়াকে পৃথক বা 'বাচ্ছন্ন 05০1%16) কীরয়া- 
ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫-_-৫০ সালের ইঙ্গ-মাঁক্ণ কুটনশীতও 
তেমনই বর্তমান রাশিয়াকে ইউরোপে 'বাচ্ছন্ন কারয়াছে এবং সোদন যেমন ফ্যাঁসম্ট 
শান্তবর্গের নানা স্থানে আক্মণ ও যুদ্ধ ঘাটয়াছিল, এবারও তেমনই অন্ততঃ 
পূর্ব এাঁশয়ায় কোরিয়াতে আক্রমণ ও যুদ্ধ চালতেছে। কন্তু সৌদংনর তুলনায় 
আঁজকার রাশিয়া আরও শান্তশালী_ ইউরোপ ও এশিয়ায় অন্ততঃ ৮০ কোটি, 
লোকের ?কম্বা পৃথবশর মন:ষ্যজাতির এক তৃতীয়াংশের উপর আঁজকার কম্যনিষ্ট 
রাত্ট্রর প্রভাব! আর ঠিক এই কারণেই বুটেন ও আঁমেরকার শাসকগোম্ঠী 
আরও বেশী উগ্ন এবং আরও বেশী কঠোর হইয়া পাঁড়য়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন 
যে, ১১৪৪ সাল হইতৈ বিজয়ী লালফৌজ পূর্ব দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে 
ছড়াইয়া পাঁড়তেছে, যাহার ফলে পাঁশ্চম জার্গাণীর এসব নদী হইত আদ্রয়াতক 
উদ্সাগর এবং পূর্বে এাঁশয়ার চন উপসাগর পর্যন্ত কামউনিষ্ট প্রাধান্য বস্তৃতি 
লাভ করিতেছে । আর হিটলারাবধবস্ত পাশ্চম ইউরোপীয় রাজ্যগ্ঁলতে আর্ত 
জনগণ নূতন বৈপ্লাবৰক আবর্তে পাঁড়তেছে। কেহ কেহ অনুমান কাঁরলেন যে, 
ফরাসী বপ্নবের পর নেপোলিয়নের বিজয়শ সৈন্যবাহনী যেমন ইউরোপ 
করায়ত্ত করিতে" এবং* সামন্ততক্ত্রের অত্যচার হইতে ইউরোপকে মযুন্ত 
দিতে উদ্যত হইয়াছল "লাল নেপোলিয়ন"র্‌পে স্ট্যালিনও বোধ হয় লালফৌজকে 
সেই ভূমিকায় নয়োগ করিতেছেন ! 031981থা. 1০৮০10101১৮ 1. ঘি. 2০১ 
দ্রষ্টব্য)ট। সৃতরাং পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠী মহলে একটা অসুস্থ উত্তেজনা দেখা 
[দিল-__“আকরুমণশখল সোভিয়েট সাম্যবাদের দুনিয়া গ্রাসের” আর্ত চণংকার ইঙগ- 
মাঁকণ মহল হইতে ধবানত হইল, যাহার আবরণে সেই পুরাণো শাসন ও কায়েমী 
স্বার্থরক্ষার আঁভযান সুর হইল॥ রচিত হইল মার্শাল প্ল্যানের প্রকাণ্ড অর্থ- 
নৈতিক নাগপাশ, পশ্চিম ইউরোপের ব্লুসেলস-চুস্ত এবং অতলান্তিক-চুন্তর- 


৯২ সোভিয়েট-মাকিশ পররাশ্টীনশাত 


সামরিকি রাখী-বন্ধন। তেহরাণ-ইয়াল্টার সহযোগিতার নশীতি পাঁরত্যন্ত হইল এবং 
বৃটেন ও আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নূতন খাতে প্রবাহিত হইল--১৯৪৯ সালের 
গোড়ার দিকে সোভিয়েট পররাষ্্ দপ্তর যে নীতিকে পুরাণো পন্থার প্রত্যাবর্তন- 
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পাঁশ্চমের শাসকবর্গ সেই পূরাণো সোভিয়েট-বদ্বেষের ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন 
-কাঁরলেন এবং বিশেষভাবে জার্মীণী ও বাঁলিনের প্রশ্নে তীর বিরোধতা করিতে 
লাগিলেন। তাঁহারা পটসডাম ও ইয়াল্টা-ান্ত লঙ্ঘন কাঁরতে এমন ক অস্বীকার 
কারতে পর্যন্ত লাগলেন, নানা প্রকার খটনাটি ও 'বকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা । 
আমোরকায় প্রোসিডেণ্ট ট্ম্যানের সরকার এবং জন ফষ্টার ডুলেস প্রম্খ উগ্রপাল্থগণ 
এমন পর্যন্ত ঘোষণা কাঁরলেন যে, পরলোকগত প্রোসডেণ্ট রুজভেল্ট ইয়াল্টা বৈঠকে 
'স্ট্যালিনকে খুসী করিবার জন্য “তোষণনশতির' প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, যাহা 
অনুসরণ কাঁরলে সোভিয়েট প্রাবনে দুনিয়া ভাঁসিয়া যাইবে অতএব বার্লন, 
'জার্মীণী, পাঁশচম ইউরোপ, ইতালাঁ, গ্রীস, তুরস্ক এবং ইরাণ ও মধ্যপ্রাচ্য হইতে 
সুর্‌ করিয়া জাপান, কোরিয়্য, চীন ইত্যাদ পযন্ত সর্বত্র এবং সমস্ত প্রশ্নে 
রাশিয়ার গণতান্ত্রিক শান্তি ও মীমাংসার" দাবী দ্‌়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগল। 
এমন কি ইয়াল্টা-চুন্তি অনুযায়ী তাহার “প্রত্যক্ষ বৈষাঁয়ক ক্ষাতর” শতকরা মান্র ১০ 
“ভাগেরও কম জার্মাণীর কলকারখানা ও সম্পাত্ত হইতে পূরণের জন্য যে প্রাতশ্রাত 
মিন্রপক্ষ দিয়াছিলেন, উহার পযন্ত ণবরোধিতা করা হই'ল! €( “1১701019705 ০01 
[10151%0, 1১01105”, 105 2101099% গ্রন্থের এততসংক্ান্ত বন্তৃতাগল ষ্বব্য)। 


কিন্তু জ্ট্যালিন বিজয়ী লালফৌজ সঙ্গে লইয়া নেপোঁলয়নের মত ইউরোপ 
জয় করিতে বাহির হন নাই। চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, যুগো- 
'*লাভিয়া, রূমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগোঁরয়া ইত্যাদ রাজ্যগদাল জার্মাণ ফ্যাঁসম্টদের 
-করতলগত ছিল এবং ইহাদের অনেকেই লালফৌজের সহায়তায় নিজেদের স্বাধীনতা 
পুনরায় 'ফাররা পাইয়াছিল। মন্রপক্ষের যুদ্ধের লক্ষ্য সংক্রান্ত ঘোঁষত নীতি 
'অনূযায়ণ ইহা ঘটিয়াছিল এবং ১৯৪৩ সালের নভেম্বরের বন্তুতাতেই ষ্ট্যালিন 
বাঁলয়াছিলেন_ | 


ইউরোপের ঠান্ডা লড়াই--১৯৪৫-৫০ ৯৩. 
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তিন প্রধানের বিভিন্ন বৈঠকেও এই মূলনীতি গৃহশত এবং জনসাধারণ্যে 
প্রগারত হইয়াছল। কিন্তু এই সমস্ত ঘোষণা অনৃযায়ী যখন যুদ্ধের অবসানে 
পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের কিম্বা বলকান অণুলের রাম্ট্রগুলি পুনরায় 
স্বাধীনভাবে গঠিত এবং জনগণের সোভয়েট সমর্থনে নূতন গভর্ণমেন্ট প্রাতিষ্ঠিত 
হইল, তখন তেহরাণ ও হয়াল্টা-্ন্ত স্বাক্ষরকারী ইং্গ-মাক্ণি মহল 'রুশ 
আঁধপত্য', 'সোভিয়েট সাম্যবাদের' ভিক্লেটরী ইত্যাদি চীৎকার তৃলিলেন এবং সেই 
চীৎকারই 'লাল সাম্রাজ্যবাদের' উদ্ভট এবং উৎকট ব্যাখ্যায় পাঁরুণত হইল। পোল্যান্ড, 
চেকোশ্লোভাকয়া ইত্যাঁদ পূর্বইউরোপায় দেশগুঁলি সম্পর্কে যে 'লৌহ যবনিকা'র 
ৃ (17100 0171:১11) ) প্রচারকার্য আজকার পাথবীতে এত মৃখর, সেই শব্দাট কে 
প্রথম আঁবকার কারয়াছিলেন, সেই তথ্য অনেকেরই জানা নাই। তিনি স্বনামধন্য 
নাসা প্রচারীবশেষজ্ঞ ডাঃ গোয়েবলস, যান রঙ্গমণ্ঠ হইতে আত্মহত্যার দ্বারা 
বিদায় লইবার আগে প্রচার কাঁরয়া গয়াঁছলেন যে, লৌহ যবাঁনকা'র অন্তরালে 
পূর্বইউরোপ সোঁভয়েটের দ্বারা প্‌নর্গঠিত হইবে এবং পাঁথবী রাশিয়া ও ইঙ্গ- 
মা'ক্ণের মধ্যে বিভন্ত ও তৃতীয় মহাযুদ্ধ আবার আসন্ন হইবে! সেই গোয়েবেলসেরই 
কণ্ঠস্বর পরলোকের লৌহ্‌-যবানিকা হইতত আজ অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগর 
পযন্ত প্রাতিধবানিত হইতেছে! 
রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, ষুগোম্লাভিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরী, মহাযুদ্ধের 
আগে এই দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, রাজ্ঞা, 
জাঁমদার ও তাহাদের পোষ্যবর্গ মিলিয়া দেশের আর্থক অবস্থাকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে 
ফেলিয়াছিল এবং বহু সামাজিক কু-সংস্কার ও দুনাীত এবং ব্যাপক দারিদ্র্যের 
অত্যাচার ছিল। সুতরাং গণতন্ত্র ও জনস্বার্থের বিরোধী ফ্যাঁসজম সহজেই 
এই দেশগ্যালকে গ্রাস করয়াছল। আর পাঁশ্চমের গণতন্্বাদী ইঙ্গ-ফরাসী 


৯3 সোভিয়েট-মাকিপ পররাম্ট্ীনীত 


“গীভর্ণমেণ্ট চেকোম্লোভাকিয়াকে হিটলারের হাতে তু?লয়া দিয়াছলেন। ইহার 
পর ইউরোপীয় যুদ্ধের নরকাগ্নিতে এই দেশগ্লি দগ্ধ হইল। সুতরাং এই সমস্ত 
“দেশ যাঁদ যদদ্ধ, অত্যাচার ও শোষণ হইতে ত্রাণ লাভের জন্য সাম্যবাদকে বরণ করে 
এবং সোভয়েট রাশিয়ার মত শন্তিশালণ রাষ্ট্রের ব্ধূতার আশ্রয়ে আসে, তাহা হইলে 
'এগ্যুলিকে কেবলমান্র 'তাঁবেদার রাষ্ট্র' বলা যায় না। রাঁশয়া কোনপ্রকার মাশশল 
গ্যানের অর্থনোতিক বন্ধনও এগ্ালর উপর চাপাইয়া দেয় নাই, নিজেদের উৎপন্ন 
মালের সস্তা বাজার হিসাবেও এই দেশগ্লিকে রাশিয়া ব্যবহার কাঁরতেছে না, যেমন 
আমোরকা কারতেছে মার্শাল সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগালকে। এই সমস্ত দেশের 
কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় ও শ্রমশিল্পের উৎপাদন বাঁদ্ধর জন্য রাশিয়া হাতে-কলমে 
'সাহায্য দিতেছে । জনসাধারণের এই “নয়া গণতন্ত্রের” দেশগযাল তাহাদের ?নজস্ব 
পণ্বার্ধকী পরিকজ্পনা অনুসরণ কারতেছে। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই সমস্ত 
দেশের শ্রমাশল্পের উৎপাদন ইতিমধ্যেই মহাযুদ্ধের পূর্বেকার তুলনায় অনেক 
বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেমন, ১৯৪৯ সালে পোল্যান্ডে শতকরা ৭৪ ভাগ, 
'হাঙ্গেরীতে ৪০ ভাগ এবং চেকোম্লোভাকয়া, রুমানিয়া, বুলগোরয়া ও আল- 
'বেনিয়াতেও এই ধরণের বাঁদ্ধ ঘাঁটয়াছে। এবং শ্রমিক ও কর্মচারী সমাজের 
উপারজনও বাড়য়া গিয়াছে। ১৯৫০ সালে এই অবস্থার আরও উন্নাত ঘাঁটয়াছে 
এবং উৎপাদন ব্াঁড়য়াছে।_যেমন, ১৯৪৯ সালের তুলনায় চেকোম্লোভাকিয়ায় 
শতকরা ১৬ ভাগ, বুলগোঁরয়ায় ২০ ভাগ, পোল্যান্ডে ২৫ ভাগ, আলবেনিয়ায় ৩৪, 
রূমানিয়ায় ৩ ভাগ এবং হাঞ্গেরীতে ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দেশগীলতে 
'শীবদেশনদের যে ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল, উহার উচ্ছেদ ঘাঁটয়াছে। সুতরাং এগাাঁল লক্ষ্য 
-ক'রলেই বুঝা যাইবে কেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আভযোগ ও প্রচারকার্য চলিতেছে! 
বশেষতঃ যখন যুগোশ্লাভয়ায় টিংটার দল রাশিয়ার বিরুদ্ধ বদোহ ও মাক্সায় 
পন্থা ত্যাগ কারয়াছে এবং নয়া গণতন্তের দেশগ্ীলতে' ছদ্মবেশী টটোর দল ও 
পুরাতন বুজৌঁয়-শাসনপল্থীরা দেশের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছে, 
বেন ১৯৩৪-৩৬ সালে রাশিয়ায় ঘটিয়াছিল দ্রটাস্ক-পল্থশদের ষড়মন্মর। 

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট আতি দ্রুত এই নয়া গণতল্মের দেশগালকে সরকারা- 
ভাবে স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন এবং ইহাদের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন! 
কারয়াছেন, ইহাও ইঙ্গ-মাক্ণণ পক্ষের ব্লুদ্ধ হওয়ার আর একটি কারণ। য.স্ধর 
আগে জার্মাণী, ফ্রান্স ও বূটেন প্রভাত পূর্ব-ইউরোপ ও বলকান রাষ্ট্রগলিকে 
“লইয়া রাজনৌতিক ও অর্থনোতিক বহ7্‌ ঘ৫টির চাল দিতে পাঁরয়াছল এবং একের 


ইউরোপের ঠাণ্ডা লড়াই--১১৪৫-৫০ ১৫ 


শবরুদ্ধে অন্যকে লাগাইয়া ইউরোপে ক্ষমতালোলুপ রাজনীতির “ভারসাম্য” ধজায় 
রাখিবার কৌশল অনুসরণ কারয়াছিল। কিন্তু নৃতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং 
'সোভিয়েট মৈত্রীর ফলে এই সমস্ত খেলারই অবসান হইয়াছে । ইহা ছাড়া নিজেদের 
মধ্যে গোষ্ঠী, জাতি বা সম্প্রদায়গত তীব্র বৌরতা ও সন্ত্রাসবাদের সম্ভাবনাও নষ্ট 
হইয়াছে, যে সমস্ত কারণে বলকান অণ্চলকে ইউরোপের বারুদাগার' বলা হইত॥ 
এই দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়া নূতন মৈত্রীতে স্বাক্ষর কারয়াছে। ১৯৪৩ সালেই 
যুদ্ধরত রাশিয়।য় একাঁট চেক্বাঁহনী গঠিত এবং চেকাশ্নোভাঁকয়ান সঙ্গে সামারক 
মৈত্রী প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছল। তারপর ১৯৪৫ সাতল পোল্যান্ড ও যুগোশলাভিয়ার 
সঙ্গে (টটোর বিদ্রোহের ফলে ১৯৪৯ সালে ইহা 'বাচ্ছন্ন হইয়াছে) এবং ১৯১৪৮ 
সালে ফিনল্যান্ড, রূমানিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগোরয়ার সঙ্গে আত্মরক্ষার মৈন্নী 
স্বাক্ষরিত হইয়াছে। 


যুদ্ধোন্তর সোভয়েট: পররাস্্রীয় নীতি কোন অভাবনীয় মৌলিক 'দিক 
পারবর্তন করে নাই, যাঁদও আমোরকার সঙ্গে তীর বিরোধিতার জন্য প্রভৃত 
সংঘর্ষের সৃন্টি হইয়াছে । ১৯১৭ সালের নভেম্বরের ঘোষিত সেই “গণতান্তিক 
শান্তি” কিম্বা ১৯২৫ সাল হইতে স্ট্যালনের অনুসৃত-€১) ধনতান্তবিক রাষ্ট্র 
গুঁলর সাঁহত পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান, (২) আক্ুমণকারী ও 
*ফ্যাসি্ট শান্তিগ্ীলকে বাধাদান,, (৩) পদানত ও দর্বল রাজ্যগ্লর উন্নাত ও 
মুন্তাবধানে উৎসাহ দান এবং (৪) য্দ্ধের চক্রান্তে সর্বংতাভাবে বাধাদান_এই 
সমস্ত মূলনীতি আগের মতই বজায় আছে। নিঃসন্দেহে ইহার ভিভতমূলে 
'সোভিয়েট রাশিয়ার সেই পুরাতন 'নার্ব ঘ/তার দাবা রাহয়াছে, যাহার ফলে রাশিয়ার 
স্বাভাঁবক ভৌগোলিক সীমানা ও পার্্ববতাঁ রজ্যগাঁলর সত্গে আত্মরক্ষার সামারক 
মন্্রতা অক্ষ রাখার তাগিদ বার বার দেখা যাইতেছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষার 
'গরজ নিশ্চয়ই কোন অপরাধের কথা নহে। 


কিন্তু পররাজ্দ্রীয় নাঁততে কোন অভাবনীয় কিম্বা অস্বাভাঁবক মৌলিক 
পাঁরবর্তন না ঘটটয়া থাকলেও দশর্ঘ ছয় বংসরের সর্বগ্রাসী সংগ্রামের জন্য পাথবীর 
রাষ্ট্রক অবস্থার বহ্‌ পাঁরবর্তন ঘঁটয়াছে। সেই পাঁরবর্তনর সঙ্গে চলিতে গিয়া 
আমোঁরকার সঙ্গে দ্বন্দে রাশিয়ার পররান্দ্রীয় নীতও কখনও কখনও উগ্র, এমন 
এক বৈপ্লাবক বাঁলয়া প্রাতভাত হইতেছে । কিন্তু ইহা বাহরের আত্গকের পাঁরবর্তন 
মা, ভিতরের সেই শান্তিপূর্ণ মনাভাবের কোন শিথিলতা ঘটে নাই।-_ঘাঁটতে 
পারে না এজন্য যে, সমাজতাল্লিক খাস্ট্র-ব্যবস্থায়' সংগঠন ও জনকল্যাণই বড় কথা 


৯৬ সোভিয়েট-আঁকিপ পররাম্মীনীত 


এবং যদ্ধাবিধবস্ত রাশিয়ার পক্ষে এই পুনর্গঠন একান্ত অপারিহার্য। ইহার জন্চ 
যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১৪৬ সালে আবার পণ্চবাঁষকী পারিকজ্পনার 
প্রবর্তন করা হইয়াছে, ১৯৫০ সালে যাহার প্রথম পর্যায় শেষ হইয়াছে । ইহার জন্য 
ভিতরে ও বাঁহরে শান্ত চাই এবং ঠিক এ কারণেই সোভিয়েট পররাম্ট্র নধীততে 
শান্তর লক্ষ্য বড় না হইয়া পারে না। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মই 
ঝদানোভ যুদ্ধোত্তর সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির বিশ্বেষণ কারয়া বালয়াছলেন £ 
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" তথাপি ইউরোপে ঠান্ডা লড়াই চাঁলতেছে কেন? কারণ, মহাযুদ্ধের মৈত্রী 
এবং 'বাভন্ল আন্তর্জাতিক বৈঠকের চুক্তি ও প্রাতশ্রুতি অনুযায়ী রাঁশয়া বিজিত 
দেশগৃলি সম্পর্কে পূর্ণ গণতান্তিক নীতি অনুসরণ করিতে চাঁহতেছে এবং এই 
নপীত অনূযায়ী সমস্ত ফ্যাঁসষ্ট সংগঠন, নাংসাঁবাদের মূল উপাদান, ভবিষ্যৎ 
যুদ্ধের অনুকূল সমস্ত সমর-শিল্প ও সামরিক পণ্য উৎপাদনের সংস্থাসমূহ 
(বিশেষভাবে জার্মাণী ও জাপানের) লোপ কারবার এবং যুদ্ধাবলাসসীদগকে 
উৎখাত কারবার দাবী জানাইতেছে। নিরস্ত্রীকৃত জার্মাণীতে কেন্দ্রীয় শাসনাধকার- 
সম্পন্ন একটি এঁক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিজ্ঞা করা, চতুঃশান্তর দখলকারা সৈন্যদিগকে 
প্রত্যাহার করা এবং জনগণের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়শ গাঠিত জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে 
একটি শান্তিসন্ধি স্বাক্ষর করা-এই সমস্তই হইতেছে বিভন্ত জার্মাণীর সমস্যা- 
মনমাংসাকল্পে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রস্তাব, যাহা একান্তরূপে পটসডাম চুন্তর 
অন্তর্গত। রাশিয়া নাংসী জার্মাণীর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালাইলেও 


ইউরোপের ঠান্ডা লড়াই--১৯১৪৫-৫০ ৯১৪ 


জ্ঞার্মাণ জাতিকে কিম্বা রাষ্ট্রকে এভাবে টুকরা টুকরা কাঁরয়া ধ্বংস কারবার 
সঙ্কল্প কখনও পোষণ করে নাই। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার 
করা হইতেছে, যাহা মহাযুদ্ধের সময়ও চলতি ছিল। সেই সময় ১৯৪২ সালের 
২৩শে ফেব্রুয়ারী মঃ স্ট্যালন দেশরক্ষাসাচবরূপে যে 'নর্দেশনামা প্রচার করেন. 
তাহাতে তান ঘোষণা কাঁরয়াছলেন ঃ 
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জার্মীণনী কর্তৃক ভয়ঙ্কর আকুমণের দিনেও জার্মাণ জাত ও রাম্ট্র সম্পর্কে 
স্ট্যালনের এই ঘোষণা! -_হিট্রলারেরা আসে, িটলারেরা যায়, 1কন্তু জার্মাণ 
জাত ও জার্মাণ রাষ্ট্র চিরন্তন।' পশ্চিমের শন্তিবর্গও মুখে জার্মাণ জাতির 
এঁক্যের কথা বাঁলতেছেন বটে, কিন্তু পটস্ডাম চুক্তি মানিতেছেন না। ক্লেন? 
কারণ, ইউরোপে জার্মাণীর গ্‌র্ত্বপূর্ণ ভৌগোলিক ও রণনোতিক অবস্থান, 
জার্মাণীর প্রভূত কলকারখানা ও অন্তীনণহত সামারক শান্ত এবং রূঢ় অণ্লের 
খান ও শ্রমাশলেপেব অগাধ এ*বর্ পটসডাম চুঁন্ত অনুসারে চলিতে গেলে পাছে 
ইঞ্গ-মাঁক্ণ-ফর।লী কর্তৃত্রের বাহরে চালয়া যায় এবং জার্মাণ জনগণ বিজয়ন 
সোভয়েট কামউানজমের পাল্লায় পড়ে, এই আশঙ্কায় যত প্রকারে নম্ভব তাঁহারা 
বাধা দিতেছেন এবং কোন আলোচনা বৈঠকেই রাঁশয়ার সঙ্গে একমত হইতেছেন 
না। অথচ রাশিয়া আপোষ-মীমাংসার জন্য ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণের নিম্নতম 
দাবী পর্যন্ত শি'থল কাঁরয়াছল। পাশ্চমী শান্তবর্গের গণতান্রিক মীমাংসা- 
?বরোধশ মনোভাবের ফলেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তুহিন আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছে এবং 
শেষ পর্যন্ত জার্মাণী পূর্বে ও পাঁশ্চমে দুইটি পৃথক রাম্ট্রে বভন্ত হইয়া গিয়াছে। 
এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মূলে রাহিয়াঞ্ছে মাকণ শাসকগোষ্ঠী ও বণকগোষ্ঠীর নূতন 


ণ 


১৮ সোভিয়েট-মাকিণ পররাম্নশাত 


অঙ্গণীবাদ এবং ডলারতন্ত্র, যাহার সঙ্গে তাল 'দিয়া চিয়াছেন বৃটিশ ও ফরাসণ 
শসকমহল নিজেদের ক্ষীয়মান ওপাঁনবোশক সাম্রাজ্যের শেষরক্ষার জন্য! 


" "কিন্তু নোভয়েট পররাষ্দ্রীয় নীতি শান্তির সন্ধান করিলেও যে-কোন মূল্যে 
ও যে-কোন সর্তে তাহা ক্লয় করিতে রাজী নহে । মূল নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য 
সম্পর্কে রাশিয়া আবিচালিত এবং অতণশতের 'তস্ত আঁভজ্ঞতা হইতে তাঁহারা এ 
বষ,য় দ়প্রাতিজ্ঞ যে, প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদ, গণতন্ত্রবরোধী কোন 
প্রকার ফ্যাঁসজম এবং কোন আক্মণ ও যুদ্ধায়োজন বরদাস্ত কাঁরতে কিম্বা 
ওপাঁনবেশিক দাসত্ব জীয়াইয়া রাখার কোন ব্যবস্থাকে অনুমোদন করিতে তাঁহারা 
প্রস্তুত নহেন। এ বিষয়ে মাঁকর্ণ উগ্রতাকে তাঁহারা সমান দৃঢ়তার সঙ্গে 
লাঁড়তছেন। সংবাদপন্ধে, রেডিওতে এবং ইউ-এন-ও'র আন্তর্জাতিক আঁধবেশন 
ও পররাম্ট্র-সচিবদের সম্মেলনে সোভিয়েট নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সংগতি রাখিয়া 
কিনভাবে লাঁড়তেছেন। সুতরাং এই পররাম্দ্রীয় শান্তনীতি নৌতিবাচক নহে, 
দস্তুরমত সক্রিয় এবং বেগবান, যাহার ধাক্কায় ওয়াঁশংটন, লণ্ডন, প্যারিস ইত্যাঁদ 
বার বার উতাক্ষপ্ত হইতেছে। এই সাক্ুয় বেগবান নাতি আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা 
দয়া নূতনতর “ক্রমনীয় ডানে” (00140) 0000176) ও ডলারতন্তের 
বরোধী এক এঁতিহাসিক ভূমিকায় অবতঈর্ণ হইয়াছে এবং ক্রমাগত সেই সংঘর্ষে 
তৃতশয় মহাধুদ্ধের কৃষমেঘ-ীবচ্ছযারিত 'বিদযদ্দী্ত প্রকাশ পাইতেছে। গ্রীস বা 
'কোরিল্লা, ইন্দোচগন বা মধ্যপ্রাচ্য, জার্মীণী কিম্বা জাপান, পশ্চম-ইউরোপ বা পূর্ব 
এাশমা- সবন্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার রূপ স্পম্ট এবং তীব্র, যাহা আন্তর্জাতিক 
সাম্যবাদের অগ্রগতিরূপে প্রচারত হইয়া বিভিন্ন দেশের শাসকমণ্ডলীকে ভীত ও 
উৎকাশ্ঠত কাঁরতেছে। 


যাঁদ যৃদ্ধোত্তর ইউরোপের এই কঠিন রাজনোতিক সংগ্রামের একটা তারিখ 
শনর্দেশ কারতে হয়, তবে, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ওয়ারশ্‌ 
সংম্মলনের উল্লেখ কারতে হইবে, যখন ইউরোপের ৯টি দেশের কমিউনিষ্ট পার্ট 
খমীলত হইলেন এবং কোমনফর্মের প্রাতষ্ঠা কারলেন পারস্পারক সংবাদ আদান- 
প্রদান ও কর্মপদ্ধাতর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য। ফ্রান্স এবং ইতালনর 
কামউানিষ্ট পার্টর ডেলিগেটগণও ইহাতে উপস্থিত ছিলেন॥ সম্মেলনের পক্ষ 
হইত একটি বিবৃতি প্রচারত হইল এবং তাহাতে-_ 
১,০16 00900100617 081160 019০০) 9]1] 0010177011115, 1১9065 10 
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এঁশয়ার গরম লড়াই--১৯৪৫-৫০ ১১ 
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নবভাবে গঠিত এই আন্তজর্শীতক কাঁমউনিম্ট সঞ্ঘ এবং সোভিয়েট সাম- 
বাদ' দল ইউরোপে মার্শাল প্ল্যানের বিরোধতায় লিপ্ত হইলেন, যাহার জন্য ১৯৪৫ 
৪ ১৯৪৮ সালে ফ্রান্স ও ইতালী, চে:কাশ্লোভাকিয়া ও পোল্যপ্ড ইত্যাদিকে 
লইযা এত জাটল ইতিহাসের সান্ট হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের বসন্তকাল হইতে 
১৯৪১ সাল গর্য্তি 'বার্লন অবরোধের ঘটনাবলীকেও নিশ্চয়ই ইউরোপব্যাপন 
এই গভীর রাজনোতিক আলোড়ন হইতে 'বাচ্ছনন করা যায় না। এই সময় রুশ 
পররাশ্ত্রীয় নীতির গাঁত ও প্রকৃতি দৌখয়া এমন সন্দেহ হওয়া অস্বাভাঁবক 'ছিল 
না যে, মহায্‌শ্যের বিজয়গর্কে রাশিয়া সম্ভবতঃ সর্বন্র সাম্যবাদীর ভিহেটরী 
চাপাইস্ত চাহতেছ। কিন্তু বাহরের প্রকাশভংগীর এই উগ্রতাই শষ কথা ছিল 

'ম্য। আসলে ইউরোপের ঠাণ্ডা লড়াই রাঁশয়ার সংগ্রামশীল শান্তি-নীতি ও 
আপোষহীন গণতান্প্িক দাবীর সংঘর্ষে আঁসয়া নৃতন ঝাঁটকাবর্ত রচনা কারয়াছে' 
এবং ইহারই ফলে ১৯৪৫--৫০ সালের যুদ্ধোত্তর পাঁথবী প্রতাহ এক আভনব 
'দশ্যের অবতানণা দোখতেছে। এই দিক দিয়া সোভয়েট পররাষ্ট্রননাত পূর্বেষার 
তুলনায় যেমন স্বতন্ত্র, তেমনই নাটকীয় উত্তেজনার বাহক। কেননা যুদ্ধোত্তর 
রাশিয়া এককও নয় এবং আমোরকার তুলনায় হনশান্তও নয়। এবং ইউরোপের 
ঠাণ্ডা লড়াইয়েরও এজন্যই অবসান হইতেছে না। 


এশিয়ার গরম লড়াই--১৯৪ ৫&-৫০ 


সোঁভয়েট-মাঁক্ণ দ্বন্দের জন্য যৃদ্ধোত্তর ইউরোপে যখন রাজনোতিক: 
'তুষার-ঝঞ্জা চাঁলতোঁছল এবং আজও চাঁলতেছে, তখন এশিয়ার বিদ্তীর্ণ অণ্ল 
'গরম লড়াইয়ের' উত্তাপে দগ্ধ। সেই দহনের তাপ চীনে, কোরিয়ায়, ফরমোজায়, 
ইদ্দাচীনে এবং জাপান, ফিলিপাইন, ম্লালয় ও ব্রহ্মদেশে পর্য্ত অনুভূত হইতেছে। 
ধ্যপ্রাচ্যের ইরাণ, ইরাক ইত্যাদ পেট্রোল-খাঁন এলাকাগ্দালতেও বিস্ফোরণের 


১০০ সোভিয়েট-মাঁক্প পররাস্টরনীত 


আশঙ্কা জাগিয়াছে। মহাযুদ্ধের ফলে এঁশয়ায় বৃটিশ, ফরাসী ও ডাচ ওেলন্দাজ৯ 
সামাজ্যের ভাত্তমূল নীঁড়য়া,গয়াছে এবং গত দুই শতাব্দীর সাগ্রাজাবাদীয় শাসন 
ও শোষণের শীল্তগঁল অত্যন্ত দূর্বল হইয়া পাঁড়য়াছে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, 
1সংহল, ইন্দোনোশিয়া প্রভৃতি যেমন 'আপোষে' রাজনোৌতিক স্বাধীনতা অর্জন 
কারয়াছে, তেমনই "আপোষহীন" গণ-মুক্তির সংগ্রাম গিয়াছে চীর্দেশে। কিন্তু 
সোভিয়েট পররাস্দ্রীয় নীতি এশিয়া সম্পর্কে কি ভূমিকায় আঁভনীত হইতেছে ?__. 
কেবল সাম্রাজ্যবাদের বরোধতা এবং পরাধীন দেশ ও উপানিবেশগাঁলর মুক্তি 
বিধানের সহায়তা বাঁললেই এই ভূমিকা স্পন্ট হইবে না। ইহার কয়েকাঁট গুরুত্বপূর্ণ 
এতিহাঁসক রূপ আছে। যেমন_€১) সোভিয়েট পূর্বসীমান্তের 'নার্বঘতা 
বিধান, (২) চীনে গণতাল্তিক শাসন প্রীতচ্ঠায় সহায়তা, (৩) ফ্যাঁসিষ্টপল্থন চিয়াং 
কাইশেক ও ট্ম্যানপল্থী আমেরিকার উচ্ছেদ এবং ৪) যুদ্ধবাদন জাপাননী সাম্রাজ্য- 
বাদের অবসান-_-এই কয়াটই দূর প্রাচ্যে সোভয়েট পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বোশম্ট্য 
বাঁলয়া প্রাতভাত হইতেছে । কোঁরয়ার যুদ্ধ ইহারই অন্তর্গত। 


জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্ঘর্ধ আদৌ নূতন নহে। বর্তমান বিংশ' 
শতকের উষাকালে $১০৪ খ্ষ্টাব্দে জারের রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যে যুদ্ধ 
হইয়াছল, তাহাতে পোর্ট আর্থারের নৌ-যূদ্ধ ও জাপানের জয়লাভ এঁশিয়াখণ্ডেল 
ইতিহাসে নূতন আলোড়ন আনিয়াছিল। সেই 'সময় জাপান পরাঁজত জারের কাছ 
হইতে রুশীয় পূর্বসাইবোরয়ার দাঁক্ষণ শাখালিন কাঁড়য়া লইতে এবং কিউরাইল 
দ্বীপপুঞ্জ দখল কাঁরতে পাঁরয়াছল। ফলে, কামস্কাট্‌কা ও চুকোট্কার বন্দরসহ' 
প্রশান্ত মহাসমূদ্রে প্রবেশের পথগ্যীল রাঁশয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছল। তারপর 
১৯১৮-২২ সালের মধ্যে রূশ গৃহ-যুদ্ধ ও বৈদোশক শান্তপুঞ্জের হস্তক্ষেপের 
সময়ও জাপান সোভিয়েট প্রাচ্য অণ্ুল আক্রমণ ও সামায়কভাবে দখল কারয়াছিল। 
১৯৩৮ সালে ব্লাডভোম্টক বন্দরের নিকটকতর্স হাসান'হ্দ অঞ্চলে এবং মঙ্গোঁলয়া 
গিরপারকের সীমান্তবতর্ঁ এলাকায় জাপান পুনরায় আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং 
সে'ভিয়েট সাইবে'রয়ান রেলপথ বিচ্ছিন্ন কাঁরয়া দিয়াছল। অবশ্য রাশিয়া এই 
সমস্ত আবুমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রাতিহত কারয়াছিল। 

ইউরোপের মত এঁশয়াতেও সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট 'নার্বঘ/তা ও শান্তর 
সন্ধান কাঁরয়াছেন। উনাঁবংশ শতকের শেষভাগে নব জাগ্রত জাপানী সাম্রাজ্যবাদ 
ও সামারকবাদ ইউরো-মাঁকিণ শান্তগ্ীলর শ্রঙ্গে টেল্কা দিয়া জয়লাভ কারলেও 
ইহা শেষ পর্যন্ত এশিয়ার বিপদ ঘটাইবে এবং বিশেষভাবে সোভিয়েটের দূরপ্রাচ্য 


* এশিয়ার গরম লড়াই--১৯৪ &-৫০ ১০১ 


অণ্চল ও চীন দেশকে গ্রাস ক্ষারবে, এই আশঙকা মস্কো গভর্ণমেন্টের ছিল। 
সুতরাং জাপানকে কূটনোতক সখ্যতার দ্বারা নিরস্ত্র কারবার জন্য রাশিয়া ১৯২৫ 
সাল হইতে চেষ্টা করিতে লাগল। কিন্তু রাঁশয়ার অনারুমণ চন্তর প্রস্তাব বার 
বার প্রত্যাখ্যাত হইল এবং ১৯৪১ সালের এীপ্রল মাসে উহা স্বাক্ষারত হইল ,উভয় 
দেশের সামারক প্রয়োজনে_যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাঁশয়া ও জাপানের জড়াইয়া 
পাঁড়বার সম্ভাবনা দেখা দিল। অর্থাৎ জার্মাণ আকুমণের মুখে রাশিয়া পূর্ব : 
রণাঙ্গনে জাপানের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য এবং ইঙ্গ-মাঁকণের সাহত যৃদ্ধের 
'মুখে জাপান মাণ্যারয়া সীমান্তে রূশ আক্রমণ হইতে ানঃশঙ্ক হইবার জন্য পার- 
স্পরিক নিরপেক্ষতার চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। চার বসর ধারয়া এই নিরপেক্ষতার 
চনত পাঁলত হইবার পর ইয়াল্টা বৈঠকে 'মন্রপক্ষের নিকট প্রদত্ত প্রীতশ্রাতি অনুসারে 
রা?শয়া ১৯৪% সালের এরীপ্রল মাসে এই চুক্তির অবসান ও আগম্ট মসে জাপানের 
বরৃদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহার পর ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগন্ট রাশিয়া 
'জন্তীয়তাবাদশী চীনের সঙ্গে সামারক মৈন্রীতে স্বাক্ষর কাঁরল। 

পণচশ বৎসর ধাঁরয়া রাশিয়ার কৃটনশীতি ইউরোপীয় মহাদেশে যে সাফল্য 
অজর্ন কাঁরতে পারে নাই, একমান্র ১৯৪৫ স'লের এই তিনটি ঘটনার দ্বারাই রাঁশয়া 
সৈই অসামান্য সাফল্য অন কাঁরল পূর্ব এশিয়ায় এবং এই তিনটি ঘটনাও ছিল 
একই সতত্রে আবদ্ধ। উহার প্রথমা ?ছল ইয়াল্টা বৈঠকের গোপন চুন্তি। ১৯৪৫ 
স।লের ১১ই “ফব্রুয়ারণ ইয়াল্টাতে রুূজভেল্ট, চার্চল ও ষ্ট্যালন তাঁহাদের স্ব স্ব 
গভর্ণমেস্টের পক্ষ হইতে এই মর্মে এক “গোপন চুীন্ততে” (9০076৮ 876০71010 ) 
আবদ্ধ হইলেন যে, জার্মাণীর আত্মসমর্পণ এবং ইউরোপায় যুদ্ধের অবসানের 
'দুই তিন মাসের মধ্যেই রাশিয়া জাপানের বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারবে। কিন্তু 
উহার সর্ত এই-_“€১) বাহঃ-মত্গোলিয়ার বর্তমান রাশ্ট্রক অবস্থা অক্ষুপ্ন থাকিবে। 
(২) ১৯০৪ খণ্টাব্দে জাপান বশবাসঘাতকতাপূর্কক রাশিয়ার উপর আক্রমণ 
'চালাইয়া যে সমস্ত রুশ আঁধকার লঙ্ঘন করিয়াছে, সেগাঁল প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। 
"যমন (ক) দক্ষিণ শাখালন এবং উহার 'িনকটবতর্ঁ দ্বীপগ্ণাীল রাঁশয়াকে ফেরৎ 
দিতে হইবে। খে) ডাইরেণ বন্দরের আন্তজ্গীতকতা স্বীকার এবং সোভয়েট স্বার্থের 
প্রাধান্য রক্ষা কাঁরতে হইবে, আর পোর্ট আর্থারকে রাশিয়ার ইঞজারাবন্ধ নৌ- 
প্বাটরূপে পূনরায় মানতে হইবে। (গ) মাণ্চুরিয়ার উপর চীনের পূর্ণ সার্বভোম 
আঁধকার স্বীকার করা হইবে। কিন্তু ডাইরেণ বন্দরের সঙ্গে সংযোগকারী চাইননজ 
ইচ্টার্ণ রেলওয়ে এবং দক্ষিণ মাণ্চারয়া রেলওয়েতে সোভয়েট ইীনয়নের স্বার্থ 
যেমন সুরক্ষিত হইবে, তেমনই এই রেলপথ দুইটি চঁনের সার্বভৌম অধিকারের 


১০২ সোভিয়েট-মাকর্প পররাম্ট্রনীতি ০ 


আওতায় একাঁট সোভিয়েট-চীন কোম্পানী কর্তৃক সম্মালতভাবে পাঁরচালিত 
হইবে। তে) িউরাইল দ্বীপপুঞ্জ সোভিয়েট ইউনিয়নকে প্রত্য্পণ 'কারতে হইতে। 


- বাহম্গোঁলয়া এবং চীনা রেলপথ ও বন্দরগুঁল সম্পর্কে জেনারোলাসমা 
চিয়াং কাইশেকের সম্মাঁত গ্রহণ কারতে হইবে, যাহার ব্যবস্থা কারবেন প্রোসডেন্ট 
রুজভেল্ট এবং "শান্তর রাষ্ট্র-প্রধানগণ এই প্রীতশ্রাতি দিতেছেন যে, জাপানের 
পরাজয়ের পর রাঁশয়ার এই দাবীগ্ণাল নিঃসন্দেহে পালন করা হইবে। সোভিয়েট 
ইউীনক্বনও চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বন্ধূতা ও সামারক মৈত্রশর প্রাতষ্ঠা 
কারবেন এবং চীনকে জাপানন শৃঙ্খল হইতে মুক্ত কারবার জন্য সশস্ত্র সৈন্যের দ্বারা 
সাহাব্য কারবেন।” 


ইয়াল্টা বেঠকের এই গোপন ছুন্ত সম্পকে হ্যাঁর হপাঁকিন্সেব (রুজভেস্টের 
পরামর্শদাতা) মন্তব্য এই 2--স্ট্যালন রুজভেল্টের নিকট বাঁলয়াছিলেন ষে, যাঁদ 
এই সমস্ত সত' মানিয়া লওয়া না হয়, তবে জাপানের বরুদ্ধে রাশিয়াকে কেন 
যুদ্ধ কারতে হইবে, সে কথা রূশ জনসাধারণকে বুঝানো খুব শক্ত হইবে । আব 
যাঁদ এই লমস্ত প্রয়োজনীয় রাজনৌতিক সর্ত পালন করা হয় তবে সংপ্রীম 
সো'ভয়েট বা রাশিয়ার জনসাধারণের নিকট প্রাচ্য যুদ্ধে রাশিয়ার ক্বার্থ সম্পর্কে 
কোঁকিয়ৎ দেওয়া কিন হইবে না।" 
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47016101409) আমোরকাস্থিত প্রান্তন চীনা রাষ্ট্রদূত ঘা 2171. 
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ইয়াল্টা বৈঠকের এই গোপন চুক্তি হইতেই রাঁশয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা 'এবং জাতনয়তাবাদী চীনের সঙ্গে সামারক মৈত্রীর প্রাতিষ্টা কারয্াছল।, 
আবার এই 'িন£ট ঘটনাই একন্রে এঁশিয়াতে যূগান্তকারণ পারবর্তন ও এ্তহাসক 
বিপ্লব ঘটাইয়াছে। এমন কি, কোরিয়ার বর্তমান যুদ্ধ (১৯৫০-৫১) ষে ইহারই 


এশিয়ার গরম লড়াই--১৯৪৬-৫০ ১০৩ 


পাঁরণাতি মান্র, সে কথা বন্সিলেও অত্যুন্তি হইবে না। রূজ:ভল্টের লত্চে 
জট্যালন 'রাজনোৌতিক দর কষাকাঁধ' কাঁরয়াঁছিলেন বালয়া হ্যার হপাকিন্সের যে 
মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহা ভান্তহণীন নহে। কারণ, জামণিশির 
বিরদ্ধে ১৯৪১ সালের জ্‌ন মাস হইতে একটানা আবিশ্রান্ত যুদ্ধে রাটিশয়ার 
অভূতপূর্ব ক্ষয় ও ক্ষীতর পর আবার তিন মাসের মধ্যেই জাপানের বরুদ্ধে 
ল।ড়তে যাওয়া একটা অসম্ভব দাবী ছিল এবং সেই দাবী উঠিয়াছিল 
এজন্য যে, কেবল এটম বোমার দ্বারা জাপানকে দ্রুত অবনত করা থাইবে, এমন 
ভরসা মাঁকিণ সেনাপাঁতিবৃন্দ, এমন ি লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনেরও (দাক্ষণ-পূর্ 
'এঁশয়ার সর্বাধিনায়ক) ছিল না। এমন কি এটম্‌ বোমা সম্পর্কে পটসডাম 
বৈঠক ম্যান স্ট্যালনের স্ঙ্গে কোন পরামর্শ করেন নাই বাঁলয়া সোঁভয়েট 
সী দাবী কাঁরতেছেন। এই বোমা ব্যবহারের একচেটিয়া গেপন আধকার 
ছল ইঙ্গ-মাকিণ মহলের, যাহা আজও অব্যাহত আছে-যাঁদও ইহার রহস্য 
আর সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের নিকট অজ্ঞাত নাই। ীকল্তু ১১৪৫ সালে 
জাপানকে অতি দূত পরাজিত করা এবং মাঁকণ সৈন্যবাহিনীর ক্ষয় ও ক্ষত 
যথাসম্ভব হ্রাস করাই ছিল আমোৌরকার উদ্দেশ্য। এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণ 
করার জন্যই ইয়াল্টাতে রুজভেম্ট স্ট্যালিনকে তাগিদ 'দয়াছিলন জাপানেব 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য। সুতরাং ইহা স্বাভাঁবক যে, স্ট্যালনও এই 
যুদ্ধের মূল্য বাবদ জাপানের কানু হইতে রাশিয়ার পূর্বেকার দাবীগৃলি (১৯০৪ 
খস্টাব্দের) পূর'ণর জন্য রুূজভেল্ট ও িয়াংকাইশেকের কাছ হইতে প্রাতশ্রভি 
আদায় কারবেন। বিশেষতঃ রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের শন্রতার হীতহাসও 
সামনন্য ?ছিল না এবং আজও জাপানের শাসকগোজ্ঠী ম্যাকআথরের সহযোগিতাগ় 
সোগিয়েটের বিরূদ্ধে সেই বোরতা অনুসরণ কার'তছেন। সৃতরাং গোপন-চুন্ত 
ও রাজনোতিক দর কষাকাঁষর নিন্দা য্যান্তর বিচারে সমর্থনীয় নহহ। 
কিন্তু এই সমস্তই,বাহ্যিক লাভ-লোকসানের অতি সাধারণ হিসাব মাত্র? 
আসলে ১৯৪৫ সালের সোভিয়েট পঠীরাষ্ট্র্শীত এঁশয়া মহাদেশে এক যৃগান্ত- 
কারণ ওলট-পালটের সম্ভাবনা সৃম্টি কারল, যাহা অনেকেরই, এমন কি ইয়াল্টা- 
চাস্তর ইঙ্গ-মাপ্ণি স্বাক্ষরকারীদের নিকটও বোধ হয় ততমন স্পষ্ট ছিল না; যাঁদ 
কাঁর্তন না। বাঁদও মহাযুদ্ধের আঁত দ্রুত অবসান এবং মার্কিণ সৈন্যের 
আঁধকতর ক্ষয় ও ক্ষাত নিবারণ ইঞ্গ-মাকিণ পক্ষের প্রধান কাম্য ছিল, তথাপি 
মাঁকণ শাসক ও বাঁণকপুঞ্জের নিশ্চয়ই এই আশা ছিল যে, যুদ্ধের অবসানেও 


১০৪ সোভয়েট-মাকর্প পররাস্ট্রীনগাতি 


চীনে চিয়াংকাইশেকের রাজত্ব অক্ষব্ন এবং চীনে বাজার মাকণ মূলধন 
নিদ্নোগের জন্য পূর্বের মতই খোলা থাকিবে। ১৯৪৪ সালে একবার প্রোসডেন্ট 
রুজভেল্ট চিম্নাংকাইশেকের নিকট প্রস্তাব কাঁরয়াছিলেন, চীনেন কামিউনিম্ট 
সৈন্যসহ সমগ্র চীনা বাহনীকে মাঁকর্ণি সেনাপাত জেনান্রেল জোসেফ 
স্টিলওয়েলের পাঁরচালনাধাঁনে আনয়ন কারবার জন্য। কল্তু চিয়াংকাইশেক 
তাহাতে রাজী হন নাই। ফলে জেনারেল 'ন্টলওয়েল সায়া যাইতে বাধ্য 
হইলেন। সম্ভবতঃ ম্টিলওয়েলকে এভাবে সাঁরয়া আসতে না হইলে পরবতর্ঁ- 
কালে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে_ অন্ততঃ জাপানী সৈন্যদের আত্মসমপণণেব 
সময় আমোরকার কিছুটা “সুবিধা” হইত। কিন্তু জাপান কতকটা আকাস্মক 
এবং অগ্রত্যাশিতভাবে আত্মসমর্পণ কারিল। ফলে, চীন-মাকণ পাঁরকজ্পনায় 
[ছটা বিভ্রাট দেখা দিল। ওদিকে সোভিয়েট রাশিয়াকেও বেশীদিন লাঁড়তে 
হইল না। মার চার-পাঁচ দিন যুদ্ধ কারয়াই মাণ্চুরিয়ার ক্নায়ুকেন্দ্রগাল 
তাহাদের কবলে আসিয়া গেল! 


কিন্তু রাশিয়া কেন এই যদ্ধে অবতরণ হইল? শুধু কি জারের 
আমলের কয়েক টুক্‌রা জাম ও দ্বীপ উদ্ধারের জন্যঃ না। রাঁশয়ার ইহাতে 
প্রকাণ্ড স্বার্থ জড়িত 'ছিল। সেই চ্বার্থ কেবল স্বকীয় ভৌগোলক সামানার 
নার্বঘবতা রক্ষার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় নাই, জাপানণ সাম্রাজ্যবাদ বাধাদান ও চনে 
গণতন্্ প্রাতিজ্ঞর সহায়জর মধ্যেও ইহা বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে । ১৯২২ সাল 
হইতেই রাঁশয়া চীনের জাতীয় মান্ত ও বৈপ্লাঁবক চেষ্টার প্রাত গভীর সহানুভূতি 
দেখাইয়া আনিয়াছে। কেবল সহানুভূতি নহে, হাতে-কলমে প্রভূত সাহায্যও 
দয়াছে। ১১৯১১-১২ সালে ডাঃ সান-ইয়াং-সেন মা: রাজবংশের 
উচ্ছেদ ঘটাইয়া এঁশয়ায় সর্বপ্রথম নূতন িপারিক রাম্ট্রের পত্তন কারয়াছলেন। 
কিন্ত রাশিয়ায় সোভিয়েউ বিপ্লব ও কোমশ্টার্ণ প্রাতষ্ঠার পর ভাঃ সান-ইয়াৎ- 
পেলের কুওমিন্টাং পার্টর সঙ্গে ঘানম্ঠ যোগাযোগ প্রাতিষ্ঠত হইয়াছল। 
১৯২১ সালে চনা কামউীনষ্ট পার্ট গাঠত হইয়াছিল এবং ১৯২৪ সাল হইতে 
১৯২৭ সাল পর্যন্ত কুওমণ্টাং ও কামউীনম্ট পার্ট একাঁট সাম্মালত দল 
শহসাবে কাজ কাঁরতে লাগিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল 'বাভন্ন এলাকার রণ 
প্রভদের (₹*7-1070) উচ্ছেদ কারয়া জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠা, বৈদেশিক প্রভূত্ব 
ও বিশেষ আধিকাব এবং অসম সন্ধির অবসান-__এক কথায় সাম্রাজ্যবাদ বৈদেশিক 
শান্তপুঞ্জের চীন হইতে বাঁহচ্কার ও পূর্ণ রাম্ট্রিক মর্যাদাসম্পন্ন এক্যবদ্ধ গভর্ণ- 


এশিয়ার গরম লড়াই--১১৯৪৫&-৫০ ১০৫ 


'মেস্টের প্রাতিষ্ঠা। কোমিপ্টার্ণ হইতে বহু সাহায্য দেওয়া হইল-বাবধ প্রক্কারের 
“মাল” এবং “বশেষ পরামর্শদাতা” পাঠানো হইল। বিখ্যাত বি*্নব বরোিন, 
জেনারেল গ্যালেন-_াঁন পরবর্তীকালে মার্শাল ক্লুচার নামে খ্যাত হইয়াছিলেন 
_ভারতীয় বিপ্লবী এম, এন, রায় প্রভাত এই সময় কো'মণ্টার্ণের প্রাতাঁনাধরূপে 
চীনে প্রেরত হইয়াছলেন চীনের বিপ্লবকে আুপ্রাতঘ্ঠিত কারবার জন্য। ১৯২৪ 
সালের জুন মাসে ক্যাপ্টনে যে মালটারী একাডেমন প্রীতাষ্ঠিত হইয়াঁছল, 
উহার 'ডিরেহ্টার পদ নিষন্ত হইয়াছলেন জেনারেল চিয়াং কাইশেক। জেনারেল 
রুচারের নেতৃত্বে রুশ 'মাঁলটার মিশন নূতন সৈন্য ও আঁফসারদের 'শক্ষাদানে 
চয়াং কাইশেককে সাহায্য কারতোছলেন। জেনারেল 'চয়াংয়ের ভাবী জাতীয়তা- 
বাদী সৈন্যবাহিনী রাঁশয়ার লাল ফৌজের আদর্শেই গাঁড়য়া উঠিতোঁছল এবং 
চীনের ভাবষ্যং কাঁমউানন্ট গভর্ণমেন্টের প্রাতষ্ঠাতা মাও-সে-তুং চৌ-এন-লাই, 
লন-পো-চউ প্রভভীতও গভর্ণমেণ্ট ও সৈন্যবাহিনীতে প্রতিষ্ঠা লভ কাঁরতে- 
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১৯২৫ সালের মার্ট মাসে ডাঃ সান-ইয়াং-সেন পরলোকগসন করেন এবং 
১৯২৬ সালের জন মাসে জেনারেল চিয়াংকাইশেক ক্যাপ্টন হইতে তাঁহার 
'এতহাঁসক 'উত্তরমখী আভযান' সুরু করেন এবং ক্রমে কুওমিন্টাংয়ের নেতারূপে 
“চীনের সরকারী ক্ষমতা দখল করেন। ১৯২৭ সালের এপ্রল মাসে কুওামণ্টাং 
ও কমিউনম্টদেব মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল ও শত্রুতার সুরু হইল। ১৮ই এরাপ্রল, 


১০৬ সোভিয়েট-মাঁকণ পররাষ্ট্রনীতি 


১৯২৭, টিয়াং কাইশেক, নানাঁকংয়ে জাতীয়তাবাদী গভর্ণমেন্ট গঠন ও প্রাতিষ্ঠা 
কাঁরলেন এবং কমিউনিস্টদিগকে নিমম হস্তে দমন কারতে লাগিলেন। ১৯২৭ 
সালের শেষভাগে হুনান প্রদেশে প্রথম “সোভিয়েট” গঠিত হইল এবং ১৯৩১ 
সালের 'ডসেম্বর মাসে কিয়াংস প্রদেশের জুইচিন সহরে চীনের “সোভিয়েট 
রিপার্িক” প্রীতান্ঠত হইল এবং মাও-সে-তুং উহার চেয়ারম্যান এব: চু-তে উহার 
প্রধান সেনাপাঁতি নির্বাচিত হইলেন। উভয় পক্ষে সরু হইল গৃহ্যূন্ধ। ইতিমধে; 
ইউরোপে এবং রাশিয়ায় নূতন ফ্যাঁসিম্ট উপদ্রব ও আরুমণ ঘাঁটিতে লাগিল। ১৯৩৫ 
সলের জুলাই-আগম্ট ম:সে আন্তজাতিক কাঁমউীনষ্ট সঙ্ঘ বা কোঁদিশ্টার্ণ কর্তৃক 
সপ্তম বিষ্ব-কংগ্রেসের অনুষ্ঠান হইল এবং ফ্যাঁসিম্ট শান্তবর্গের বরুদ্ধে সাম্মঘলত- 
ভাবে বাধাদানের জন্য “ইউনাইটেড ফ্রণ্ট” গঠনের আন্দোলন আরম্ভ হইল। ১৯৩১ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপান কর্তৃক মাণ্চরয়া আক্রমণের পর ১৯১৩৭ সদলের 
জুন-জুলাই মানস জাপান নৃতন করিয়া উত্তর চীনে আভযান সূরু কাঁরল। 
তখন রাঁশয়া ও চীন উভরের নিকট জাপানন সাম্রাজ্যবাদ নূতন বিপদের বার্তা বহন 
কিয়া আনল এবং পুনরায় কুণীমণ্টাং-কমিউীনিষ্ট মিলনের প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূভ 
হইল, নৃতন রাজনৈতিক ভাষায় যাহার নাম ছিল ইউনাইটেড ফ্রণ্ট। উহার আগে 
আর একটি অদ্ভূত ব্যাপার ঘটল। শেনাস প্রদেশের সয়ান সহনে 'ইয়ং মার্শাল, 
চ্যাং সংয়ে-ীলয়াং কামিউীনষ্টদের বিরুদ্ধে লাঁড়তে গিয়া তাহাদের সঙ্গে গোপন 
মৈত্রী স্থাপন কাঁরগ়াছিলেন এবং ১৯৩৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর তাঁন সিয়ান সহরে 
জাগত জেনারেল চয়াং কাইশেককে হঠাৎ গ্রেপ্তার বা বন্দী কাঁরলন। চিয়াংয়ের 
জীবন বিপন্ন হইল। কিন্তু তান উদ্ধার পাইলেন কাহাদের দ্বারা 2--কমিউনস্টরাই 
তাঁহাকে উদ্ধার কীরল এবং প্রকাশ যে, মস্কোর নির্দেশেই ইহা ঘটিয়াছল। কারণ, 
তখন জাপানকে বাধাদানই বড় কথা ছিল এবং বাধাদানের ব্যাপারে 'চয়াংকাইশেকের 
সহযোগিতা অপারহার্য বলিয়া বিবেচিত হইল। ইহার ফলে চিয়াংয়ের ভবন 
যেমন রক্ষা পাইল, তেমনই জাপানের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গাঠিত হইল! 
রাশিয়া এই সময় চখনের সঞ্গে একটি অনারুমণ চুন্তিতে স্বাক্ষর বারল--১৯৩৭, 
আগম্ট মাস। মস্কো ও নানাকংয়ের মধ্যে ঘাঁনষ্ঠ সহষোঁগতা প্রাতাষ্ঠত হইল। 
“বশদ্ধ খৃষ্টান” চিয়াং কাইশেক এভাবে স্ট্যালনের এক বিস্ময়কর কৃউটনোৌতিক 
চালের দ্বারা কমিউনিষ্ট বিরোধী হইতে সহযোগশীতে রূপান্তরিত হইলেনঃ 
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এশয়ার গরম লড়াই--১৯৪ ৫-৫০ ১০৭ 


ইহার ফলে চীনা লাল ফৌজ ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাপে অস্টম রুট 
আধ নামে চীনের জাতীয় বাহনীর অন্তর্গত হইল এবং জাপানের বিরুদ্ধে 
১৯১৪৫ সাল পর্যন্ত সাম্মলিত প্রাতরোধ-যুদ্ধ চলতে লাগিল। 


১৯৩৭ সালে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যে কুটনোতিক চালে চিয়াং কাইশে.কর 
উপর বাজীমা করিলেন এবং জাপাঁবরোধতার ভূমিকায় কুওামণ্টাং ও কমিউনিষ্ট. 
দগকে একত্র করিলেন, ১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা' বৈঠকে মার্শাল ন্টালন প্রেসিল্ডণ্ট 
রূক্ভেস্টের নিকট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার গোপন প্রাতশ্রত দিয়া আর 
একবার *11286101] 5001৮ 01 5৮৮61" দেখাইলেন। কারণ, জাপানর 
বরুৃদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়া আ্ট্যালন নিাশ্চিতর্‌পে দরপ্রাচ্যসমস্যার দুইটি কাঠন 
প্রম্নের এক সঙ্গে মীমাংসা কারতে চাহলেন। যথা-€১) জাপানের পরাজয়ের 
পর একমাত্র আমেরিকাই যেন প্রশান্ত মহানাগরে ও এশিয়ায় প্রাতিদ্বল্দ্ষী রণপ্রভু 
ও অর্থনৈতিক প্রভু হইয়া বাঁসংত না পারে এবং €২) চীন মহাদেশে চিয়াংকাইশেক 
দীর্ঘকাল ধাঁরয়া যে গগতন্-বিরোধী ফ্যাঁসম্ট শাসন চালাইতেছেন এবং “গণ- 
'বিপ্রবের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা” কারয়া ক্রমাগত কমিউানন্টদগকে ঠেওগাইতেছেন, 
সেই প্রাতিক্রিয়াশীল রাজত্ব আর কাণয়ম হইয়া বাঁসতে না পারে। প্রথম লক্ষ্য প্র 
উদ্দেশ্যে জাপানের ীবরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষত হইল এবং শদ্বতীয় লক্ষ্য পূরণের 
জন্য মস্কো গভর্ণমেন্ট দুংকিং সরকারের সংংগ নূতন সামরিক মৈত্রী ও পারস্পারুক 
সাহাযাদানের এক প্রাতশ্রৃতিপত্রে স্বাক্ষর কারিলেন। 

এই চাণ্চলাকর ভাবষ্যতের পরিণাঁত এবং ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সঙ্গে 
এশিয়া খণ্ডের 'গরম লড়াইয়ের িম্বা রাঁশয়া ও আমোরকার তাঁর সংঘতের 
সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের দেশের রাজনোৌতিক মহলে তেমন কোন চেতনা 'ছন্প না। 
িল্তু আন্তজণীতক রাজনীতি-বিশারদ এম. এন. রয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই 
প্রকর উদ্বেগজনক পাঁরণাঁত সম্পর্কে বহ্‌ প্‌বেই ভাবিষ্যদ্বাণী বরয়াছিলেন। 
[তিনি দেখাইম্লাছিলেন, কিভাবে যৃদ্ধাবধবস্ত ইউরোপে রাশিয়ার প্রাধান্য লভের 
চেত্টা ও মার্শাল প্ল্যানের বিরোধিতার দ্বারা আমোৌরকার “পাল্ট" আক্ুমণাত্বক 
অ£ভযান” (48706170817 0011171002৮) জোরালো এবং জয়যধন্ত হহবে 
ফ্রান্স, ইতালপ, গ্রণস ও তুরস্ক কেন আমোরকার কর্তৃত্বে ও প্রভাবের মধ্যে চাঁলয়া 
যাইবে। আবার ইহারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ এশিয়াখণ্ডে রাশিয়া কিভাবে বাজীমাৎ 
কাঁরবার চেষ্টা কাঁরবে ট্রুম্যান.ও চিয়াং কাইশেকের সহযোগিতার বির্দ্ধে। ৯৯৪৫, 
সালের আগস্ট মাসেই মনণষঁ রাম্ন বাঁললেন যে, মিব্রপক্ষের সম্মিলত জাতিপুঞ্জ 


১০৮ সোভিয়েট-মাঁক্ণ পররাষ্ট্রনীতি 


ফ্যাঁসন্ট শাস্তিবর্গের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালাইতেছেন, সৈই দলে চিয়াং কাইশেকের 
দলের যোগদান এই মহাযুদ্ধের একটা প্রকাণ্ড এবং উদ্ভট গোঁজামিল মান্র। 


400009706 1091-9106]05 0010109, গা 0৩. 68001) ০0107 0076৫ 
বি 9010789 1199 1)9617 0159 01 0.০ 20010121195, 1710990. 2৮05070106৩, 91 
১০ ৪, 4১09:915 1010])6 10006 5৮026990-01105- 4130৮ 
য1]] 158 ৮10৮0] 01 (01018100 1391-১1)6]05 (0001709, 2162 চ1010001 
0 01)6 02050 01 &])6 [00190 21075 01) 76 4১918600 (1010৮ 2 
02102 25001176609 199 0০198৮০১100 %০1)9৮ 21900 01০ 10087০ ০91 
€510072 0 হা০জ 9110901060৩ 0151] ৮৮109 20180111060. 001০ ৫ 
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অর্থাৎ জাপানের পরাজয়ের পর চয়াং-কাইশেকের ফ্যাঁসম্ট রাজত্বই কি চনে 
টাকিয়া থাকিবে? সেখানকার গৃহযুদ্ধেরই বা কিভাবে মীমাংসা হইবে? যাঁদ 
'চিয়াংয়ের চুংকংয়ের রাজত্বই অক্ষুণ্ন থাকে, তবে, বুঝতে হইবে গদত্র রাম্ট্রপূঞ্জের 
এই মহাসংগ্রাম একান্ত ব্যর্থ গিয়াছে। 

কিন্তু ষ্ট্যালিন ও সোভয়েট গভর্থমেন্ট ক্ষ দৃম্টি দিয়া এই অবস্থাটা 
বিচার করিয়াছলেন। চুধাকং গভর্ণমেন্টের প্রাতানাধ মঃ টি ভি সুংয়ের মস্কোযাত্রা 
ও জাপানী যুদ্ধে রাঁশয়ার যোগদানের প্রস্তাব লইয়া ন্ট্যালনের সঙ্গে আলে'চনা 
এই ভাঁবষ্যং সম্ভাবনার পথ রোধ কারিল এবং চীন ও রাশিয়ার মধ্যে নৃতনতর 
'সামারক মৈত্রী এশিয়ার ভবিষ্যংকে সম্পূর্ণ নূতন পথে টানিয়া লইয়া গেল। 4... 
0০ ১০1৪৮ [00101 17916 1 5715 ৮৮ 70805 06192 
ফা0]0. 700৮ 1162 ৮10101% 01 [855015]]  ]1 (00019. 
জাপানের পরাজয়ের দ্বারা চঈনে যাহাতে ফ্যাঁসজমের জয় প্রাতাত হইতে না 
পারে, সোভয়েট ইউনিয়ন সে বিষয় নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সোভরেট গভর্ণমেন্ট 
'যোদন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরলেন, সেদিনই ওয়াঁশংটন হইতে 
“ইউনাইটেড প্রেস অব আমোরকা” জানাইলেন-_ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় 
রাশিয়ার যোগদানের দ্বারা এই যুদ্ধের সমগ্র দৃণ্টিভঙ্গীর পাঁরবর্তন সচন। 
ফারিতেছে এবং জাপানের দ্ূত পরাজয় আসল কারয়া তছে। করণ, 


এশিয়ার গরম লড়াই-_-১৯৪৫-৫০ ১০১ 


বিশেষজ্ঞগণ অন্মান কাঁরতিছেন যে, কেবল সামারক নহে, রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক প্রাতীক্য়া এবং পাঁরণাঁতও ইহা দ্বারা গুরুতর হইতে বাধা ।. . 
“015 60106060190] 672৮ 10059181007 10115 100 £1৮০]) ৪ 
1০9,01100 1016 17) 016 [১০056৬2 60159781510 01 919১ 2070. 07616 
1১ 198 11) 938))0 00021975 078৮ 2005519) 111 117519% 01 116 10109- 
1017 01 [)10-১০৮161 (0%010106101,5 11) 5010169 00101710195 01 451১ 23 
005 010 10 1525৮) 1%009০১, পেবোন্ত গ্রন্থ)। 
অর্থাং ভীবষ্যং এশিয়ার পুনগঠিনে রাশিয়ার নেতৃত্ব যে মানয্ লইতে হইবে, 
“তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেহ কেহ এমনও আশঙকা কাঁরতেছেন যে, পূব 
ইউরোপে সোভিষেট পক্ষপাতী গভর্ণমেন্টস্মূহ গঠনে রাশিয়া যে দবী জানাইয়া- 
ছিল, অনুরূপ দাবী এশিয়ার দেশগাল সম্পকেও উীঁঠবে। যাঁদ চীন মহাদেশে 
আমেরিকার বাণিজ্য, বাজার ও মূলধন আগের মতই 'নরাপদ রশখ্য়া এই যুদ্ধ 
শৈষ করা যাইত, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কন্তু স্ট্যালনের রাশিয়া 
সেই সম্ভাবনা মাটি কাঁরয়া দয়াছে। “মাঁকর্ণ ধনপাঁতি ও ব্যবসায়ীরাই 
ওয়াঁশংটন গভর্ণমেণ্টের নীতি নিেশ কাঁরয়া থাকেন" এবং তাঁহারাই দ্লূত যুদ্ধ 
জযের জন্য লালফৌজের সহযোগিতা চাহয়াঁছিলেন। ফলে, এই মহায্‌দ্ধের আর 
একটি প্রকাণ্ড গোঁজামিল দেখাণদল। কারণ *১৮]0 00১01115০1৭ 
[101 59101 11:39 10৭7 10109 10059 1110 17411585৮5০ 10 
/1079 110৮1 [000])0ো12]0) 0709 017৮6 116 এ8])5 ০৮৮ 01 (51719, 5০ 
10707, 01161111011 01110 ৮৮01001079 11)0 4১100671620, 69110 , 
মারণ সাম্রাজ্যবাদকে নিরাপদ করিবার জন্য কিম্বা জাপানের 'বিতাড়নের 
পর মাঁক্ণ যোদ্ধাঁদগকে পূনরায় চীন দেশে ডাঁকয়া আনিবার জন্য স্ট্যালন 
নিশ্চয়ই তাঁহার লালফোল্কুকে রণক্ষেত্রে পাঠাইবেন না। "সুতরাং চীনকে গণতান্নিক 
পদ্ধাততে গাঁড়রা তৃলিবার এবং সোভিয়েটের সঙ্গে নূতন মৈত্রী স্থাপনের দাবী 
রাশিয়ার পক্ষে উত্থিত হইবার কথা এবং ইহার ফলে জাপানের বরুদ্ধে যৃদ্ধযান্রায় 
রাঁশয়ার যোগদ।নের দ্বারা চীনদেশে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘাঁটবার সম্ভাবনা! 
কারণ, জাপানী যুদ্ধ ও চশনের গৃহযুদ্ধ পাশাপাঁশই চালয়াছিল এবং তাহা দ্বারাই 
এই ভাবষ্যং পাঁরণাত স্ানার্দস্ট হইয়া গিয়াঁছল।” 


কিন্তু ইহার অর্থ এই'নহে যে, জাপানের পরাজয়ের পর রাশিয়া এঁশয়খণ্ডে 
কোন নূতন যুদ্ধ চাঁহয়াছে। বরং শান্তি ও নির্বঘনতার সন্ধানই সে কাঁরয়াছে_ 


-১১০ সোভিয়েট-মাকশ পররাষ্ট্রনীতি 


“যাহা নিভর করিতেছিল এক দিকে িয়াংকাইশেক ও চানা কমিউনিম্টদের পার- 
স্পাঁরক সম্পকের উপর এবং অন্য দিকে দূরপ্রাচ্যে মাঁক্ণ পররাষ্ট্রনীতি ও 
'রণনশীতির উপর। 'িঃ রায় মন্তব্য করিলেন_ক্‌টনোৌতিক অস্ত হিসাবে চীন- 
সো'ভিয়েট মৈত্রশর চুক্তি অত্যন্ত গ্‌র্ত্বপূর্ণ। রাশিয়া চীনকে যে বপুল পাঁরমাণ 
“কনশেশন' দিয়াছে যেমন মাণ্চুরিয়ায় চঈনের সার্বভৌম আঁধকার, উত্তর চশনের 
রেলপথ ও বন্দরগ্লর উপর চীনের আঁধকার ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
.না করার প্রাতশ্রৃতি ইত্যাঁদ), তাহা সম্ভব হইত না যাঁদ রাশিয়া কোন “প্রোষ্টজর" 
প্রশ্নকে প্রাধান্য দিত। বরং সোভয়েট গভর্ণমেন্ট শান্তিপূর্ণ জগতে শান্তর 
-সঙ্জে বাস কাঁরতে চাহেন_ এই আন্তরিকতার প্রমাণ তাঁহারা 'দিয়াছেন। “ইউ- 
রোপীয় যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পর সোঁভয়েট কূটনশীত প্রাচ্য জগতের প্রাত 
'মনোযোগ দিয়রছিল, সেখানে 'নার্বঘ:তার প্রাতষ্ঠা দেওয়ার জন্য॥ 'কন্তু কিভাবে 
. এই নির্বঘ[তা আসিবে, তাহা নিভ'র কাঁরতেছে জাতীয়তাবাদী চীনের ভাবভঙ্গণর 
-উপ্র।" 
১৯২২ নাল হইতেই রাশিয়া চীনের প্রীতি সহানুভূতি দেখাইয়া আঁসতে'ছল 
'চীনে গণতন্্ প্রাতিষ্ঠার জন্য। ১৯৪৫ সালেও সেই লক্ষ্যই ছিল এবং ইহারই 
জন্য নূতন চীন-সোভিয়েট মৈত্রীর স্বাক্ষর । কারণ, ইহা রাঁশয়ার 'নার্ঘ/তার 
'পক্ষেও সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি, আর ইহারই জন্য রাশিয়া বার বার চেষ্টা কাঁরয়াছে। 
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এশিয়ার গরম লড়াই--১৯৪৫-৫০ ১১১ 


অর্থাৎ বাহরের প্রাতক্রিয়াশীল শান্তগুলির প্রভাব হইতে হধনকে বিচ্ছন্ন 
কর: এবং সেখানে আভ্যন্তরীণ জীবন মোটামুটি গণতন্হের ভাত্ততে গাঁড়য়া 
তোলাই চনন-সোভিয়েট সান্ধর উদ্দেশ্য। সোভি'য়ট সরকার অবশ্যই" চণনের 
আভান্তরীণ জীবনে হস্তক্ষেপ না করার প্রাতিষ্তাঁত দয়।ছেন, কিন্ত মস্কো চগনের 
প্রাতীক্য়াশশল গভর্ণমেণ্টকে সামারক বা আর্ক সাহায্য দিবে, ইহা একমান্র 
রাজনোতিক বেকুবেরাই বিশ্বাস কার:ত পারে। আর রশরাও এমন মূর্খ নহেন যে, 
তাহারা ১৯২৫-২৬ সালের সেই তিন্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবাঁন্ত করিবেন। দ.ওরাং 
এই সাম্ধ যাঁদ আন্তারকতার সাহত পালত হয়, তবে, চন গণতন্দ প্রাতজ্ঠার 
সহায়তা করা হইবে এবং এভাবেই আমোরকার দাসত্ব স্বীকারের লজ্জাকর পণ্রণত 
হইতে চীন রেহাই পাইতে পারে। 


কন্তু দে'ভিয়েট ক্উনশীতির এই দূরপ্রসারী লক্ষ্য অনুধাবন কাররা ইতি- 
মধ্যে মাকিণ নেতৃবৃন্দ শাঙ্কত হইলেন। তাঁহারা দোঁখলেন যে, সমগ্র চীন লাক 
প্রভাবের বাহরে চাঁলয়া যাইতেছে । সূতরাং ওয়াঁশংটনের করতৃর্পক্ষও সাবধানতা 
অবলম্বন কাঁরলেন এবং তাহারা প্রধানতঃ তিন প্রকার কূুটনোতিক পন্থা অবলম্বন 
কারলেন। যথা-€১) পরাজিত জাপানকে সম্পূর্ণ অসম্মানিত ও ধ্বংস না করা। 
,উহ'র কলকারখানার উৎপাদন শান্ত ও সমরাঁশল্প ও সামরিক শান্ত জীয়াইয়া রাখা 
এব চীন হইতে যাঁদ শেষ পর্য্ত আমাঁরকার উচচ্ছদ ঘটে, তব, জাগানকে 
সম্পূর্ণরূপে নিজেদের কুক্ষিগত কারয়া রাখা । জাপানন প্রাতিক্রিয়াশীলদেব সঙ্গে 
ম্যাকআর্থারের শাসন ও সহযোগতার পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করা। (২) প্রশান্ত 
'মহাসমৃদ্ের সমগ্জ দবীপপুজে মাকিণি নৌবহর, বিমানবহর ও সামারক শান্তর ঘাঁটি 
এবং আঁধপত্য বজায় রাখা--এক কথায় প্রশান্ত মহাসাগরকে “মাকণি হদে” 
“পারণত করা এবং 0৩) কামিউনিষ্টদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে এবং চীনের উপব কুওমিণ্টাং 
শাসন অব্যাহত রাখিবার জন্য যথাসম্ভব চিয়াং কাইশেকের গভর্ণমেটকে সামরিক 
ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া। 


মাঁকণ সামরিকমহল ও কৃটনৈতিকমহল এই পারক্পনা স্থির করিয়া 
অগ্রসর হইলেন এবং এজন্যই বিনা সর্তে জাপানের আত্মসমর্পণ সন্নেও জার্মাণীর 
অনুরূপ তাহার প্রত কঠোর ব্যবহার করা হইল না। কল্তু এই ন:টকের আসল 
'মহড়া সুরু হইল তখন, যখন এশিয়ার মূল ভূথণ্ডে জাপানী সৈনাবাহনীর 
আত্মসমর্পণের মহূর্ত আসিল! ভ্ভীন ও এশিয়ার ভূখণ্ডে যুদ্ধ চ'লাইবার পক্ষে 
জাপানের বৃহত্তম ঘাঁটি ছিল মাণ:রয়ায়_যাহার লোকসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি 


১১২ সোভিয়েট-মাকিণ পররাষ্ট্রনশীত 


এবং যাহার আয়তন ৪ লক্ষ ১৩ হাজার বর্গ মাইল। এখানে জাপানের প্রন্ত- 
কলকারখানা ও শ্রসশিল্পের এবর্ধ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল এবং এখানকার কোয়া উটাং 
আই জাপানের উৎকৃষ্টতম সৈন্যবাহিনীর অন্যতম। কিন্তু আকাস্মক যুদ্ধের 
অবসানের ফলে এই সমস্তই পাঁড়ল 'সোভিয়েট রাঁশয়ার হাতে- মাণ্ুযীরয়ার রেলপথ, 
মূকডেন, কারন, চাংচুন, পোর্ট আর্থারের ইতিহাসপ্রাসদ্ধ নৌ-ঘাঁটি এবং বিখ্যাত 
ডাইরেণ বন্দর ইত্যাঁদ রাশিয়ার দখলে চলিয়া গেল। এাঁদকে উত্তর-পশ্চিম চশনের 
কঁম্উানষ্ট বাহনণর প্রধান সেনাপাঁতি জেনারেল চু-তে উত্তরবতর্ঁ অঞ্চলের জাপন্ন 
বাঁহনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইলেন এবং উত্তর-পূর্ব প্রদেশগীলতে 
প্রবেশের হুকুম দলেন। সমস্ত জাপানী সমরসম্ভার ও সৈন্য এভাবে কমিউনিষ্ট 
বাহনশর হাতে পাঁড়বে আশঙ্কা কারয়া জেনারেল চিয়াংকাইশেক চুখকং হইতে 
হুকম দিলেন যে. একমান্র তাঁহার প্রাতীনাঁধ ছাড়া ' আর কেহই চন গভর্ণমেন্টের 
পক্ষ হইতে জাপানের আত্মসমর্পণ গ্রহণের আঁধিকারী নহেন। তিনি জেনারেল 
চু-তৈকে হুকুম দিলেন নিজের জায়গায় স্থির থাকবার জন্য এবং পরবতর্ণ নিদে'শের 
জন্য অপেক্ষা কারতে। কিন্তু জেনারেল চু-তে এই হুকুম' চ্যালেঞ্জ করিষা 
বাঁললেন যে, চীনে জাপানী সৈন্যের শতকরা ৬৯ ভাগের সরুদ্ধে একমান্র 
কাঁমউনিষ্ট বাঁহনীই লড়িয়াছে। সুতরাং জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার ন্যায় 
ও য্যান্ত সঙ্গত আঁধকার তাঁহার আছে এবং সেই সঙ্গে কাঁমউনিষ্ট আধনায়ক একথাও 
জীনাইলেন যে, তাঁহার বিনা সম্মতিতে কোন প্রকার চুন্তি, সর্ত বা সান্ধ করিলে, 
সেই সম্পর্কে “প্রম্ন কারবার" আঁধকার কমিউানন্টদের থাঁকবে। এই বিতর্ক ও 
পবসদশ অবস্থার আলোচনার জন্য চিয়াংকাইশেক ইয়েনানেত্র কামউনিষ্ট 
গভর্ণমেণ্টের নায়ক মাও-সে-তুংকে চুংাকং যাইবার জন্য “আমন্ত্রণ” করিলেন । 
কিন্তু মাও-সে-তং সেই “আমন্্ণ" অগ্রাহ্য কারলেন। চীনে মাকিণ বাঁহনীর 
প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল ওয়েডমেয়ার এবং দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক 
জেনারেল ম্যাকআর্থারও ঘোষণা কাঁরলেন ষে, চীনের 'বাভন্ন অংশে জাপানধদের 
আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য জেনারেল চিয়াংকাইশেকের প্রাতিনীধগণকে ভার দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্তু চীনের কাঁমউনিষ্ট নায়কগণ ইহাতে ভিলেন না। ফলে, নূতন 
গৃহযুদ্ধের এক আঁনবার্য ভূমিকা তৈয়ার হইল এবং সেই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল 
আবলম্বেই। ১১৪৬ সালের জুলাই মাস হইতে চশনা কমিউীনষ্ট বাহিনীর পাল্টা 
আরুমণ সুরু হইল জেনারেল চিয়াংকাইশেকের কুওামিণ্টাং বাহননীর 1বরুদ্ধে। 
ইতিমধ্যে সোভিয়েট নশীত ক ভূমিকা গ্রহণ করিল? মাণযারয়ায় সোভিয়েট' 
বাহিনীর সর্বাধনায়ক মার্শাল ম্যাঁলনোভাঁস্কি চীনা জাতীয় বাহিনীর হাতে কোন 
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কোন বন্দর ছাঁড়য়া দিতে রাজণ হইলেন বটে, কিন্তু চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদ্লর 
পেশীছবার আগেই চশনা কমিডীনম্ট সৈন্যেরা আসিয়া পেশীছিল এবং সোভয়েট 
“সনাপাতি তাহাদের হাতে বন্দরগদাল ছাঁড়য়া দিয়া চাঁলয়া গেলেন। অর্থাৎ 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে আভিযোগ এই যে, মাণযরয়ায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এমন প্রত্যক্ষ 
এবং অপ্রত্যক্ষ কৌশল অবলম্বন করিলেন, যাহা্ত মারিয়ার গুরুত্বপূর্ণ “বন্দু- 
গুল কাঁমউীনত্ট বাহন পূর্বাহে দখল কারবার সুযোগ পার জাপানের 
আত্মসমর্পণের 1তন মাসের মধ্যে রীশয়ার মাণযারয়া ছাঁড়য়া বাইব'র কথা গহুল, 
*কন্তু ১৯৪৬ সালের এীপ্রল মাস শেষ হইবার আগে সোঁভয়েট বাঁহনণ মান্চুরিয়া 
হইতে প্রত্যাহত হইল না। অর্থাৎ সোভিয়েট বাহনী ৯ মাস্কাল ন:রয়া দখল 
ক।রয়া ৷ ছল। 1কন্তু এই সময়কার ইতিহাস এখনও কটা ঝাপসা আছে। কারণ, 
আসলে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসের আগে কামিউানণ্ট চীনাবাহনশ 
মাণ্টারয়া দখল কাঁরতে পারে নাই। অবশ্য মাণ্টরিয়া দখলের এক বংসরের মধ্যেই__ 
১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে সমগ্র চীনদেশ কাঁমউনিষ্উটদের দখলে চলিয়া 
গেল এবং মাও-সে-তুং পাকং হইতে কেন্দ্রীয় চীনা গণতান্ত্রিক গভর্ণমেন্ট গঠনের 
কথা ঘোষণা কারুলেন। ৪৫& কোটি লোক অধ্যুষিত চীন মহাদেশের উপর নূতন 
কাঁমউনিষ্ট গভণ্মেন্ট এক অপ্রাতিদ্ধন্বী শাসন প্রাতিষ্ঠা কক্মিয়াছেন, যাহা *ঈনের 
ইতিহাসে কোনাঁদন প্রত্যক্ষ করা যায় নাই। চিয়ং কাইশেক বাঁহচ্কৃত হইলেন চঈন 
দেশ হইতে এবং তিনি ফরমোজা বা তাইওয়ান দ্বীপে আজও আশ্রয় লইয়া আছেন। 
সেই সঙ্গে চীন দেশ হইতে আমোরকার সামারক ও অর্থনোতক আধপত্যও লুস্ত 
হইল-াবগত &০ বৎসরের মাঁকণ প্রভৃত্বের ইতিহাস চীন মহাদেশ হইতে মান্রীতন 
বংসরের মধ্যে মএছয়া গেল। ১৯৪৫ সালের হয়াল্টা-চুন্ত এবং চুংকিং-মস্বে। মৈত্রী 
এভাবে এশিয়ার চীনা ভূভাগ হইতে চিয়াং কাইশেক ও দ্রুম্যানের উচ্ছেদ ঘটাইল 
এবং রাশিয়ার বহপ্রার্থত “চশনা গণতন্বের” প্রতিষ্ঠা কীরল। আর জাপান তে। 
“বনা সতেঁ” ধরাশায়ী হইল বটেই! *সৃতরাং দেখা যাইতেছে. কৃউনশীতি-ঝশারদ 
স্ট্যালন সোভিয়েট পররাষ্ট্রীয় নীতিকে এীশয়াখশ্ডে যেভাবে জয়যুন্ত কাঁরলেন, 
তাহার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ পাওয়া যায়। এত অল্প মূল্যে এত বৃহৎ জয়, অতুলনীয় 
সন্দেহ নাই। 
সং সং সং 

কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সঙ্গে এীশয়ায় সোভয়েট 
গভর্ণমেন্টের এই ক্‌টনীতির 'জয় কেবল চানা গৃহ-যদ্ধের গরম লড়াইয়ের চরণ 
মীমাংসা করল না, ১৯৪৫-৪৯ সালের মধ্যে সাত সোভয়েট-মাঁক্ণ বিদ্বেষের 

৮ 


১১৪ সোভিয়েট-মাকিশ পররান্মীনগাত 


উত্তপ ১৯৫০ সালের ২৬শে জুন কোরিয়া উপদ্বীঁপের ৩৮নং অক্ষরেখায় একেবারে 
বস্ফোরণ ঘটাইল। চলাতি দুনিয়ার সমসামায়ক ইতিহাসের সঙ্গে ইহা জড়িত 
এবং এই যুদ্ধ এখনও অমীমাধীসত। গত ৯ মাসে ইহা সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে ইহার বর্ণনা অনাবশ্যক। তবে, ইহার 
জাঁটলতা বুঝাইবার জন্য কয়েকাঁটি কথা উল্লেখ করা দরকার। কারণ, আমোরকা'র 
নেতৃত্বে ইউ-এন-ও ঘোষণা কারয়াছেন যে, দাক্ষণ কোরিয়ার স্বাধীন গভণমেন্টের 
উপর ২৬শে জুন ভোর বেলা উত্তর কোঁরয়ার কাঁমউীনষ্ট বাঁহনণই প্রথম আরুমণ 
ঢালাইয়া আন্তর্জাতক আইন ভঙ্গ করিয়াছে। সূতরাং উত্তর কোরয়া 
দণ্ডনীয়। অপর পক্ষে উত্তর কোরিয়া, চন এবং সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট ইহা 
অস্বীকার কাঁরয়া বাঁলয়াছেন যে, দাঁক্ষণ কোঁরয়া গত এক বংসর যাবৎ আমে?রক:র 
চক্রান্তে একজে হইয়া অনেকবার ৩৮নং অক্ষরেখা পার হইয়া হামলা কারয়।ছে 
এবং ২৫শে জুন এক নিয়ামত আক্রমণ চালাইয়াছে। উত্তর কোরয়ার পাল্ট। 
আক্রমণ উহারই জবাব মান্র। এই ব্যাপারে আমোরকা তথা ইউ-এন-ও'র হস্ত- 
ক্ষেপ বেআইন?। কারণ, (১) ইহা উত্তর ও দক্ষিণ কোরয়ার গৃহযুদ্ধ, সুতরাং 
একান্তরুপে আভ্যন্তরীণ বিরোধ মানত; এবং €২) 'সাঁকউীরাট কাীন্সিলেৰ 
যে বৈঠকে উত্তর ক্যোরয়াকে আক্রমণকারী বাঁলয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, সেই 
বৈঠকে সোভিয়েউ রাশিয়া উপস্থিত ছিল না এবং কাঁমউীনষ্ট চীনকে ইউ-এন- 
ও'ঝ সদস্যপদে গ্রহণ করা হয় নাই। সূতরাং ইউ-এন-ও'র বিধান ও সনদ 
অন্যসারে চীন ও রািয়ার বিনা সম্মাততে গৃহীত এই প্রকার প্রস্তাব আইন- 
গম্দত্ত হইতে পারে না। তথাঁপ সোঁভিয়েট রাশিয়া কোরিয়ার সমস্যা শান্তি- 
+ংর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্য প্রস্তৃত। ইহার প্রমাণ এই যে, কোরয়ার যুদ্ধের 
কয়েক দিনের নধ্যেই ভারতবর্ষের প্রধানমল্ী নেহরুজী শান্তিপূর্ণ উপাদয় 
কোয়া সমস্যার মীমাংসার জন্য ১৩ই জুলাই তারিখ মার্শাল স্ট্যাঁলিনের নিকট যে 
তারবার্তা পাঠা ইয়াছলেন, স্ট্যালিন ১৫ই জুলাই উহার'জবাব পাঠাইয়া নেহরুজণর 
প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কিন্তু আজও সেই সমস্যার কোন মশমাংস। 
'হইল না এবং হাতমধ্যে চীন কোরিয়ার যুদ্ধে “হস্তক্ষেপ” কারয়াছে। এই 
কাঁমিউনিষ্ট চীনেব সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া আবার পূর্ণতর মৈত্রীতে আবদ্ধ। 
অতএব আমেরিকার বিরুদ্ধে একটা ইউনাইটেড ফ্ণ্ট গাঁড়য়া উঠিবার কথা, যে 
ফ্ুণ্ট গঠিত হইয্লাছল ১৯৩৭-৪৫ সালের জাপানের বিরুদ্ধে । িল্তু পরাজিত 
জাপানের শাসক, বণিক ও সামারক মহল এক্ষণে আমেরিকার দলভুর্ত, সেই 
আগেকার মাকণ-বৌরতা আজ অবলুগ্ত।" আবার ইন্দোচশীন, 'ফাঁলপাইন, 


এশিয়ার গরম লড়াই--১৯৪৫-৫০ ১১৬ 


মালয়, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন কাঁমউনিষ্ট পার্টি সোভিয়েট রাশিয়ার দলভু্ড। 
অতএব দুরপ্রানের প্রতিদ্বন্দিতার নাটক অত্যন্ত রোমাণ্তকর এবং এই নাটকের 
মর্মকেন্দ্রে রহিয়।ছে মস্কো ও 'পাকং। আর াঁকংয়ের মাঁক্ণ-বদ্বেষ চনের 
বিগত অর্ধশতাব্দীর হীতহাসের সঙ্গে জাঁড়ত। আমোরকার বিরুদ্ধে চীনের 
আঁভযোগের অত সাম্প্রতিক কাহিনীর 'ছন্টান্উল্লেখ না কারলে এই আলোচনা 
পূর্ণাঙ্গ হইবে না। কারণ. কোঁরয়া, ফরমোজা ও পূর্ব এীশয়ার ভাবষ্যং হইতে 
ইহাকে পৃথক করা সম্ভব নহে। 


গত ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫০, ইউ-এন-ও'র ?সাকউারাঁট কাউীন্সলে ফরমোজা 
ও কোরয়া সম্পর্কে আমোরকার বিরুদ্ধে আঁভযোগ উত্থাপন কারয়া কাঁনউানম্ট 
চঈনের গণরাস্ট্ের পক্ষ হইতে মিঃ উ সউ চুয়ান বাঁলয়াছিলেন যে, পীর্ঘকাল যাবং 
চঈনদেশকে কুক্ষিগত করিয়া রাখার নীতই মাঁকণ যুক্তরাষ্ট্র দূরপ্রাচ্য অনুসরণ 
কারয়া আসতেছে। “১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর মাক্ণ 
শীভর্ণমেন্ট মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার নৌ, বিমান ও স্থলসৈন্য চীনের 'বাভন্ন বন্দরে 
ও রণনোতিক “বন্দূতে সমাবেশ করিয়াছিলেন যাহাতে এই সৈন্যের। 1গয়াং 
কাইশেকের ১০ লক্ষ সৈন্যকে সম্ভাঁবত গৃহযুদ্ধের রণাঙ্গনগুলিতত পাঠাইবার 
জন্য সহায়তা কারতে পারে। ১৭২০ট বিমান এবং ৭৫৭টি 'বাভন্ন প্রকারের 
জলযানও চিয়াং কাইশেককে দেওয়া হইয়াছিল এবং চিয়াংয়ের ১৬৬ 'ডাঁভসন 
সৈন্যকে রণসজ্জার দ্ব।রা সাহায্য 'করা হইয়াছল। এই মোট সাহায্যের পারম'ণ 
হইবে ৬০০ কোটি ডলার, যাঁদও মারকি্ণি গভর্ণমেন্ট সরকারাভাবে মান্র ২০০ 
কোট ডলারের কথা স্বীকার করিয়াছেন । িয়াং কাইশেকের অনুসৃত শোণিতশ্রাবী 
গৃহযুদ্ধের সময় মাঁক্ণি গভর্ণমেন্ট এক হাজার সামারক উপদেষ্টা 'চিয়াংয়ের 
1নকট পাঠাইয়াঁছলেন। ইহা ছান্ডা মাঁক্ণ সৈন্যরা নানাভাবে চীনের গৃহযুদ্ধেও 
অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছে এবং অন্ততঃ ৪০ বার কাঁমউনিষ্ট আঁধকৃত এলাকাগুলি 
আক্রমণ কাঁরয়াছে। এই ঈময় মাঁকর্ণ গভর্ণমেন্ট ও কুওামন্টাং সরকারের মধ্যে 
বহ: প্রকারের চুন্তি, সর্ত ও সাম্ধিপন্র স্বাক্ষারত হইয়াছিল, যাহার ফলে চীন 
আমেরিকার একাট উপনিবেশে পাঁরণত হইয়াছিল £ . 
“016 7007)019015 62101811505 01 079 [0107660 ১656655 0070861 
116 1901 1010 12011195301 0001808,300708, 7806 800 01160, 
০0911001160 06 1116-5098, 01 0]711783 900100105, [7 101, 60৪ 
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১১৬ সোভিয়েট-মাকিপ পররাস্মীনশীত 


(11179, .১.,১ [176 (9017659 [0601916 চ/11] 119৮611026৮ 00617 10100৫- 


0619৮ 8881705৮076 410671020.  101961151155”,  নেয়াদিল্লীর চাঁনা 
দ্দুতাবাস হইতে প্রকাঁশত ইংয়াজী বন্তৃতার ১৯৬-১৭ পচ্ঠা দ্রষ্টব্য) । 


আমোরকার বিরুদ্ধে চীনের মনোভাব কিরূপ গভনীর অসন্তোষ ও 'বিদ্বেষে 
পূর্ণ, তাহা উগার-উদ্ধৃত বিবাতির অংশ হইতে বুঝা যাইবে। সুতরাং এক 
পক্ষে চন ও রা1শয়া এবং অন্য পক্ষে আমোরকার মধ্যে শান্তি প্রতিজ্ঠা ক প্রকার 
অসম্ভবের পায়ে গিয়া পেশীছিয়াছে তাহা অনুমেয় । গত এক শতাব্দীর আধক 
কাল ধারয়া বৈদেশিক শান্তপুঞ্জ এশিয়াখণ্ডে যে ওপনিবেশিক শাপন ও শোষণ, 
চালাইয়াছে, উহ 'বই আনবার্ পারণাঁততে আজ বিদ্বেষের আগুন সবন্র ছড়াইয়া 
পাঁড়য়াছে। পোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি এই সুযোগে যে দূরপ্রাচ্যে শল্তু হইয়া বাঁসবে,, 
তাহা আর বাঁ কিঃ 


“বিপ্লবের রপ্তানশ”, কোমিণ্টার্ণ ও রাশিয়া 


ইতিহাসের কি এক সান্ধক্ষণে কার্ল মার্স উচ্চারণ কারয়াছলেন_- 
*দবঘ0007৮5 01 1079 5০০৫, 07716 1” , বা দ্যনিয়ার মজদর, এক হও! 
আর দেশে দেশে সেই বাণী ছড়াইয়া পাঁড়ল আগ্নগর্ভ মন্দের নত. শোষণের 
1বরূদ্ধে সংগ্রামে এক প্রাণবন্ত শ্লোগানরূপে ইহা পাথবীব্যাপী শ্রামক গান্দো- 
লনে নৃতন সাড়া আনল। কিন্তু ধনতান্তিক জগৎ শাঁঙঁকত হইল। সো'ভয়েট 
[বপ্লবে রাশিয়ার সমস্ত কায়েমন স্বার্থের উচ্ছেদ. ব্যান্তগত ব্যবসায় ও মুনাফার 
লে।প, সমগ্র শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন রাম্ট্রায়ন্তকরণ, তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা 
থার্ড ইণ্টারন্যাশন্যালের নূতনতর প্রাতিষ্ঠা এবং বিশ্বব্যাপী সমাজতান্নক 
্বপ্লবের প্রশ্নে ট্রট্সক-স্ট্যালিনের মতাবরোধ ইত্যাঁদ ষ্ুগান্তকারণ ঘটনা 
স্বভাবতঃই ধনতন্ত্বাঁদগণের চিত্তে এক প্রকাণ্ড দূর্ভাবনার ছায়া বস্তার কারল। 
সেই দূর্ভাবনা আজও বিন্দুমাত্র কমে নাই। সূতরাং রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার 
প্রশ্নে বার বার এই আঁভংযাগ করা হইতেছে যে, সোভিয়েট সাম্যবাদ আক্রমণশণীল, 
দেশে দেশে ইহার জন্য ছলে-বলে-কৌশলে নানা প্রস্তুতি চলিতেছে । সোভয়েট 
গৃভর্ণমেন্ট ও রুশ কাঁমউনিষ্ট পার্ট ইহার প্রধান নায়ক, লাল-ফৌজের রুরু 
সামারক শান্ত ইহার অনুকূলে এবং এই আঞ্রমণশনীল আন্তর্জাতিক সাম[বাদকে- 


পবপ্লবের রপ্তানী”, কোমন্টার্ণ ও রাশিয়া ১১৭ 


বাধা দেওয়ার জন্যই কিম্বা ইহার আরুমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই বিপৃলতর 
সামাঁরক শীল্তর প্রয়োজন। কারণ সশস্ত্র বলপ্রয়োগকে যুদ্ধের দ্বারাই ঠেকাইতে 
হইবে। সতর।ং রাশিয়ার সাঁহত সহযোঁগতা ও "দুনিয়ার শান্তিরক্ষা কিরূপে 
“সম্ভব 2? 


প্রকৃতপক্ষে 'লাল-সাগ্রাজ্যবাদ' ও বি*ব-বিগ্লবের ভশীতিই অ!জকার জান্ত- 
জাতক জগতে বাঁশয়ার প্রতি অসদ্ভাবের সবচেয়ে বড় অজহাতরূত্প প্রচার করা 
হইতেছে। টকন্তু সোভিয়েট-পক্ষপাঁতগণ বাঁলতেছেন যে, ইহা একান্তরূপে 
বিকৃত প্রচার। ইহা দ্বারা ধনতন্ত্রবাঁদগণ তাহাদের প্রতারণামলক শোষণ- 
ব্যবস্থাকে আড়াল কারতেছেন এবং রাশিয়ার বরুদ্ধে বশ্ব-ীবপ্লব ও যদ্ধারো- 
জনের দুর্নাম দয়া নিজেদের রণালিপ্সাকে গোপন কাঁরতেছেন। কারণ, বশ্ব- 
গবপ্লব বা যুদ্ধ, কোনটাই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য নহে।' আর এই 
প্রশ্নাটও অত্যন্ত পূরাতন। অন্ততঃ 'ন্রশ বংসর আগেও এই প্রশ্ন উঠিয়া- 
শছল। সেই সময় পোল্যান্ডের গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ- 
যাত্রা কারতে গিয়। নিজেদের জনগণকে এই বলিয়া ধা্পা দেন যে. বলশেভিকরা 
সসৈন্যে পোল্যান্ড আক্রমণ কাঁরয়া জোরপূর্বক পোল নর-নারীর উপর কাঁমউ- 
?নজম চাপাইয়া দিবে। তখন সোভিয়েট গভর্ণমে্ট পোল্যান্ডের জনগণের 
উদ্দেশে এক ঘোষণায় প্রচার করেন, যাহার একাংশ এইরূপ £- 

5০117 0176710169১ 610 270 01175 9১99] 18159] 1161) 11795 1০11 
011 11) 0০ 1115515) (90৮91001701) 17661)05 0 10106 €০0741100- 
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&]6 160 ১170), (1070200000190) 15 01015 [909911১1811 000011168 
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10 96016 101)5 11617 01 11010056,00]5 0061 ৮8 1950108 
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2৩ 00] 671068৮০011176 0 09109000617 0) 12100 2000 চ0610 
0) [১০৪০৪9] ০05 01 0708%151581010, 10765 10956 710 11065776108 
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--(০005519--11৩780 ০01 80০ 2১105 17১0 91080), 

অর্থাং পোল্যান্ডের শীসকবর্গ, যাঁহারা রূশ ও পোল উভয় জনগণেরই 
শত্রু, তাঁহারা এই মিথ্যা প্রচার করিতেছেন যে, লালফৌজ তাহাদের সঞ্গীনের 


১১৮ সোভিয়েট-গাকিণ পররাস্মীনবীত 


মূখে পোল্যান্ডের উপর কাঁমউানজম চাপাইয়া দিবে। কমিউানিজম একমান্র সেই 
সমস্ত দেশেই সম্ভব যেখানে শ্রীমক জনসাধারণের আধিকাংশই নিজেদের দঢ় 
ইচ্ছাশান্ত ও উদ্মমের দ্বারা উহ্হা পাইতে চাহে । একমান্র তখনই কামউীনষ্ট রাষ্ট্র 
প্রাতিষ্ঞা করা সম্ভব; কারণ, একমান্র সেই অবস্থাতেই কামিউীনন্ট নীতি কোনও 
দেশের বহুদ্‌র গভশরে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ রূরিতে পারে। রুশ 
কাঁমউানষ্টগণ কেবলমাত্র নিজেদের দেশকে রক্ষার জন্য এবং নিজেদের শান্তিপূর্ণ 
সংগঠনের জন্য চেস্টা করিতেছেন। বলপূর্বক অন্য কোন দেশে কামিউনিজম 
প্রাতষ্ঠা করার কোন ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। 


১৯২০ দলে লোননের ব্যান্তগত নেতৃত্বে সোভিয়েট সরকার এই ঘোষণা 
দিয়াছিলেন, যাহার সোজা অর্থ রাশিয়া জোরপূর্বক অন্য কোন দেশে 
কাঁমউনিজম প্রাতচ্ঠা কারবে না। প্রত্যেক দেশেরই জনসাধারণেৰ উপর উহঃ 
নির্ভর কাঁরতেছে মাল্র। লোননের এই নিরেশ আজও অব্যহত আছ্ছে 
এবং এই নিদে'শর ১৬ বংসর পর জনৈক মাঁকর্ণ সাংবাঁদক গঃ স্ট্যালনকে 
রাশয়ার চতুষ্পার্বাস্থত রাষ্ট্রগাঁল সম্পর্কে অনুরূপ প্রশ্ন কারলে, তান 
জবাব দেন-_ | 
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অথাৎ রাশিয়ার চতুষ্পার্্ববতর্ট রাজ/গ্াীলর চেহারা সোভয়্লেট গভর্ণমেণ্ট 
জোরপূর্বক বদলাইয়া দিবে, এমন কোন ইচ্ছা রাশিয়ার নাই-_রাশয়া সম্পর্কে 
তেমন চিন্তাও ভ্রমাত্ক। রাজ্যগুলি যাঁদ নিজেদের গদণীতে নিজেরা শ্ত 
হইয়া বাঁসয়া থাক, তবে, চিনািগারি সেরারা 
কারণ আছে? 

ইহার পর মাকিণ সাংবাদিক প্রশন কাঁরয়াছিলেন যে, বি*ব-বিপ্লঝ 
'ঘটাইবার জন্য রাশিয়ার কোন-ই্া বা ল্যান, আছে কি নাঃ উত্তরে স্ট্যালন 
বাঁলয়াছিলেন £-- 


পৰপ্রবের রপ্ভান*', কোঁিস্টার্ণ ও রাশিয়া ১১১ 
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সোজা কথায়, মার্জবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, অন্যান্য দেশেও বিপ্রব 
ঘাটবে, কিন্তু ইহ৷ ঘটবে তখনই যখন সেই সমস্ত দেশের বিপ্লবীরা উহা সম্ভব 
বা প্রয়োজন বালয়া মনে কারবেন। 'কন্তু শবপ্লবের রপ্তান' নিত,ন্তই বাজে কথা 
মাত্র স্ট্যালনেব শেষের কথাটি সমসামায়ক ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রাঁহয়াছে।_ 
€]0)6 ৪0০০0 179৮০01071107 1517071১115 1 অর্থাৎ বপ্লবের 
বপ্তানী সম্ভব নয়, কারণ, উহা পণ্যদ্রব্য নয়! তথাঁপ অনবরত অ!মরা আভযোগ 
শংানতোছ যে, মস্কো হইতে গোপনে অন্যান্য দেশে বিপ্লবের চালান হইতেছে 
এবং সোভয়েট পররাষ্ট্রনীতি কৌশলে এই চাল।নি কার্যে সহায়তা করিতেছে । 
?কন্তু এই সমস্তই প্রচারকার্য মান্র। কারণ, রাঁশয়া যূদ্ধর দ্ব,রা কিম্বা সৈন্য 
পাঠাইয়া কোন দেশেই সাম্যবাদীয় বিপ্লব চাপাইয়া দেয় দাই। ১৯৩৩ 
পালের মে মাসে এই প্রশ্নাটরই আবার জবাব 'দয়া'ছলেন তদ।নঈন্তন রুশ 
পররাষ্ট্রসচিব মঃ িটভিনোফ লগ অব নেশাল্স বা শীবশবরাষ্ট্রসঙ্বের এক 
ফাউান্সল বৈঠকে । তান বাঁলয়াছলেন, “যে গভর্ণমেণ্টের আ'ম প্রীতানাধ, 
তাহাদের একটা মতবাদ বা 106০198৬৮ আছে সন্দেহ নাই, এবং অন্যান্য 
দেশ যদি এই মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়, তবে আমরা সুখী হইর বটে. কল্তু 
সোভয়েট গভর্ণমেন্ট জোরপূর্বক ত' দরের কথা, কোনভাবেই অন্য কোন দেশের 
উপর এই মতবাদ কখনও প্রয়োগ করে নাই এবং কাঁরবেও না।"-আরও পাঁরজ্কার 
কাঁরয়া বলা যায় যে, এইভাবে 'িশ্ব-বিস্লব ঘটাইবার কোন উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা 
সোিয়েট রাশিয়ার নাই। এক্ষেত্রে প্রন উঠিতে পত্র যে, র্ীশয়া কি তবে 
ঘব*্লবের বিরোধব. কিম্বা আন্তজার্তিক সমাজতন্বাদে সে কি শ্বাস হারাইয়ায 
ফোঁলয়াছে ঃ ইহার সোজা জবাব-না। জ্ট্যালিন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন 
যে, মার্জবাদীরা 1ব*বাস করেন যে, অন্যান্য দেশেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘাঁটবে। 
করণ, 'ধনতল্লবাদ আপন স্বাঁবরোধত।র জন্যই টিশকয়া থাকতে পারে না। 
অবশ ইহার 'বাভন্ন পর্যায় রাহয়াহ্ছে এবং তাহা আবলম্বেই হহতেছে না! 
কিন্তু রাঁশয়া একথা বশবাস,করে যে, পাঁথবী হইতে ষুদ্ধ-নিবারণ ও শান্তি- 
ব্ক্ষার জন্য এবং গনুষাজাতির সবেণত্তম কল্যাণের জন্য সমাজতল্তরবাদই সর্বাপেক্ষা 
বড় গ্যারাশ্টি। এমন কি সমাজতন্ত্বাদের চূড়ান্ত জয় ছাড়া রাশিয়ারও নার্বঘ/ত" 


১২০ সোভিয়েট-মাকিণ পররাম্্ীনশীতি 


সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ, ধনতন্নরবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ অপরের সম্পদ 
শোষণ, লুণ্ঠন, রাজ্যবিস্তার এবং যুদ্ধের দ্বারা উপানিবেশ দখল ও বাজার 
প্াাম্টর উপর নির্ভর কাঁরয়া খাকে। ফলে, এই ধনতন্ত্রবাদ পাঁথবীর শান্তি ও 
সমাদ্ধর পক্ষে বিপজ্জনক1 প্রাতক্রিয়াশশল বুর্জোয়া শাসন অব্যাহত রাখার 
কিম্বা পুনঃপ্রাতিষ্তার জন্য ইহা ধর বার চেম্টা করিবে, সৃতরাং সমাজতন্ত্রবাদের 
চূড়ান্ত জয়ই কম্য। ১৯৩৮ সালে চ্ট্যালন এই প্রসঙ্গে বালয়াছলেন, 
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'লোননইজম্‌* আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিতেছে যে, বুজেণয়া. শাসনের 
প্নঃপ্রাতিষ্ঠার বিরুদ্ধে পারপূর্ণ গ্যারাণ্টি হিসাবে সমাজতন্তরবাদের পূর্ণ জয়লাভ 
একমান্র আন্তজ+তকতার 'ভীত্ততেই সম্ভব। অতএব আন্তর্জাতকভাবে সমাজ- 
তল্নবাদের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা ছাড়া রাশিয়াও নিঃশঙ্ক হইতে পারে না। তথাপি রাশিয়া 
বশব-ীবস্লবের দাবাশ্নি জবালাইতেছে না। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া জনৈক 
লেখক বাঁলতেছেন £ 
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“পু ১0৪51%--75া)0. 01 [79 2৮ গ্রন্থ দুষ্টব্য।) আন্তজাতিক সমাজততন্ত্র- 

বাদই শান্তিরক্ষার সবৌত্তম উপায় বাঁলয়া বিবেচিত হওয়া সত্তেও কেন রাশিয়া 
যুণ্ধের দ্বারা ইহা অন্য দেশে প্রাতিষ্ঠা কারতে যাইবে না, তাহা এই উদ্ধাত 
হইতে পরিষ্ক।র বুঝা যাইবে। 


যাঁদ বস্লবের রপ্তানশ' একটা বাজে কথা হইয়া থাকে এবং বলপূর্বক 
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আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা দেওয়াও রাশিয়ার উদ্দেশ্য না হহ্‌য়া থাকে? তবে 
থার্ড ইন্টারন্যাশন্যাল বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক কম্বা কোমণ্টার্ণের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছল কেন» এবং কেনই বা 'দ্বতীয় মহাযুক্তধর সময় ট্ট্যালিন উহা বাতিল 
কারয়া দিলেন2 কিম্বা নূতনতর কোঁমনফর্মেরই বা উদ্দেশ্য কিঃ__এই 
গ্র*নগদাল উাঠবে। 5 
সমাজত'ন্ত্রক মতবাদের উদ্গাতা কাল" মার্স, ফ্রেডারক এগেলস প্রভৃতি 
এই আন্তজ্াতক আন্দোলনের সত্রপাত কারয়াছলেন উনাঁবংশ শতকের মধ্য- 
ভাগে, যখন ইাতিহ।সাবিখ্যযত 00701701015 21910166460 প্রচারত 
এবং উহারই তত্তের উপর 'ভীত্ত কাঁরয়া ১৮৬৬ খ্টান্দে আন্তাতিক শ্রামক 
সাঁঘতি বা +[1)161712110791] 59901810701 ₹০17০৮ প্রাতজ্ঠিত 
হইয়াছল। ফর:জ্গগ বিপ্লবের ধারা অনুসরণ করিয়া উনাবংশ শতকের ইউরোপে 
যেমন জাতীয় রাম্ট্র বা ন্যাশন্যাল স্টেটগুলি গাঁড়য়া উঠিতোছিল গণতান্দিক 
'স্বাধীনতা দাবীব পতাকাতলে, তেমনই নূতন উদীয়মান পধাঁজবাদী শ্রেণীসমূহ 
বা ধনতান্নিক শাল্তসমৃহ এই সমস্ত রাষ্ট্রের পূরোভাগে আসিয়া পাঁড়তেছিলেন 
"্রমাশজ্পের উৎপাদন-ব্যবস্থাগুঁল করায়ত্ত করিয়া। সামল্ততান্যিক অর্থনৈতিক 
'ব্যবস্থাকে চূর্ণ ক?রয়া তখন নূতন ধনতান্তিক অর্থনীতি "অগ্রসর হইতেছিল এবং 
,কার্যতঃ এই ধাঁনকশ্রেণণই রাষ্ট্র শাসন ও পাঁরচালনের ক্ষমতা দখল কাঁরতোছিলেন। 
করণ, সমাজের আঁধকাংশ* লোক__কেবল শ্রীমক ও কৃষকই নুহ- নিজেদের 
ত!বকা ও রুটি অজনের জন্য শ্রমশিজেপের ও কলকারখানার এই ব্যাপক উৎপাদন 
(00855 1১701100077) এবং সেই উৎপাদনের মালিকদের উপর নিরভ'রশনল 
'হইয়া পাঁড়তোঁছল্‌॥ অথচ মাল, মুনাফা ও মূলধনের আসলে সৃচ্টি কারতোছল 
শ্রমজীবী সাধারণ এবং এই সমগ্র ব্যবস্থার উপর তাহাদের কোন স্বা।মত্ব বা স্বত্ব 
ছিল না। এদকে ধনতাল্লিক অর্থনীতি ও পঃজবাদের উপর দণ্ডায়মান 
জাতণয় রাষ্ট্রগল পৃঞ্চধীর সর্বন্রৎএকই চেহারা, চাঁরত্র ও সংগঠনের অন্তর্গত 
ছিল এবং একই 'বাঁধ-বধানের দ্বারা এগাঁল নিয়ান্ত ও পরিচালিত হইতো ছল। 
-সৃতরাং পৃথবীর সবন্ধ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ও আবার এই একই শোষণ-ব্যবস্থার 
অন্তর্গত ছিল। অতএব এই ব্যবস্থার সঙ্গে লাঁড়তে হইলে কিম্বা ইহার পা'র- 
বত'ন ঘটাইতে হইলে একটা “আন্তর্জাতিক সামাজিক নব বিধানের” প্রয়োজন। 
“কারণ, কার্ল শার্ঝ দেখাইলেন যে, যাহারা উৎপাদনকারী জনসাধারণ, তাহারচ 
“ঠজবাদের কলে স্বত্ব, স্বাঁমত্ব ও স্বাধিকার হারাইয়া ফেলে। অর্থাৎ তাহারা 
এ্নজেদের দেশের নিজেরা মাঁলক হইতে পারে না। সৃতরাং এই 


১২২ সোভিয়েট-মাকণ পররাস্মনশীত 


শোষিত জনগণের “স্বদেশ” বাঁলয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না। বরং জাতীয় 
রাষ্ট্র ও জাতাঁয়তার ফলে এক দেশের শ্রামকসাধারণ অন্য দেশের শ্রামকদের 
[বিরুদ্ধে লাঁড়তে বাধ্য। অথচ" পাথবীব্যাপ্রশী শোষণ-ব্যবস্থার বিরদ্ধে লাঁড়িতে 
হইলে অনূরূপ এক্যবদ্ধ ও সাম্মীলত সংগ্রাম-প্রচেষ্টার প্রয়োজন।  ইহারই 
ফলে উনাঁবংশ শতকের মধ্যভাগে শ্রামক আন্দোলনের উদ্যোস্তাগণ আন্ত্জাঁতকতাব 
আদর্শ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। প্রথম আন্তজাতকের উদ্ভবও হইয়াছিল এজন্য । 


“চেন হাস 970৮6 0 0৮ 090)1911571) ০1১70000866, 016 
[70017001706 17055565,. [710৮৮ ৫0010 01১65 1১০ 016 ০৮%001৭ 01 01611 
6519600৮6 0011801165 2 11076761016, 177 06018,160. 070 টা, 
ঢ/01101776 01955 7720 00 0০00707৮, সি2007]15) ৮0010 1175 
616 ৮৮০01151117 01855 01 0116 ০0111159816 1110 ৮01101170১৭ ০1 
711011861,' 17116 176 11169150501 07০ 0০10117901৭, 11011160146 
9৭ ৮৮611 25 76)7018,.1€01110760 0101160 €1015 89217151 010011071560- 
৪9] 55569))) 01 63001910101. .1101%৮ 27175150106 ১10000, 
25 1 ৮2511) 17009 77)10016 01 17106 10111016671) ০611011৮, 160 0106 
[9১011901501 006 1800111 10)09৮610110% 0৮270151010 106২1 01 117161- 
110/00179,1)9517), 11116 17)10971)2910179] 45500161018 01 $৬011.৮5, 
5101)5601161010]5 10000 25 0106 [115 1100071120101021১ 25 10017006% 
যা) 2018590119770+.--01. [. চ:0). 

ঠিক এই কারণেই কার্ল মার্স "দুনিয়ার মজদুর, এক হও" এই উদ্দীপনা- 
পূর্ণ শ্লোগান প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পর ইতিহাসের বহ; যুগান্তকারী 
অধ্যায় আতিক্রম করিয়া এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্লামেণ্টারী সংস্কার- 
মূলক মনোভাবকে পিছনে ফৌলয়া তৃতীয় আন্তজ্াতকের কেমউনিম্ট" ইন্টার- 
ন্যাশন্যাল) উদ্ভব হইল রাশিয়ায় সোভিয়েট বিপ্লবের পর ১৯১১ সালের মার্চ 
মসে এবং কোমিন্টার্ণের প্রধান দপ্তরও প্রীভিষ্ঠত হইল মস্কোতে। বিভিন্ন 
দেশের ৬০টিরও আঁধক কমিউনিষ্ট পার্টিইহার অন্তর্গত "ছল এবং যাঁদও বাভনন 
দেশের “মেহনাঁতি জনতাকে” সঞ্ঘবদ্ধ কাঁরয়া এবং আবশ্যকমত সশস্ত্র গণ-অভ্যুথানের 
বারা বিপ্লব ঘটানোই ইহার উদ্দেশ্য ছিল, তথাঁপ কোন দেশেই রাঁশয়ার অনুকরণে 
?বস্লব ঘাঁটল না 'কম্বা ঘটানো সম্ভব হইল না। কিন্তু. ইহারই সঙ্গে এক 
বিভ্রান্তকর দৃশ্যের অবতারণা হইল। কোমন্টার্ণের প্রধান শ'বর মদেকাতে 
প্রাতীষ্ঠত হওয়ায় এবং একমান্ন রাশিয়ায় কাঁম্টীনষ্ট পা্টই “বিজয়ী পার্ট” 
হওয়ায় কিম্বা একমান্ত্ রাশিয়াতেই সোভিয়েট বলব ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট 


ধবপ্নবের রপ্ডানণী', কোঁজিন্টার্ণ ও রাশিয়া ১২৩ 


প্রাতাষ্ঠিত হওয়ায় কোমিন্টার্ণের নীতি ও পদ্ধাত সোতিয়েট গভণমেপ্টের নীতি 
ও পদ্ধাতর সঙ্গে এক বাঁলয়া প্রাতভাত হইতে লাগল। মাক্সাঁয় মূলনীতি 
অনুসরণের দাবী অনুসারেও ইহা ভিন্নরূপ হওয়া কঠিন ছিল। [বিশেষতঃ 
সোভয়েট পররাষ্ট্রনীতি এই আন্তজাতিক কমিউীনন্ট সঙ্ঘের নীতর সঙ্গে এক 
ও আবভাজ্য বলিয়া প্রচারিত ও বিবোঁচিত হইতে লাগল। কোমিন্টার্ণের 
আভ্যন্তরীণ সংগঠন, সোভিয়েট রাশিয়ার আধপত্য এবং 'বাভন্ন কামউনিষ্ট 
প্রার্টর মস্কোর প্রীত একান্ত আনুগত্যের জন্য স্বভাবতঃই দ্বা*্য়ার বিরুদ্ধে 
পাঁথবীর সর্বব “বশ্বাবপ্লব ঘটাইবার চক্রান্ত” আঁব্কার কম্বা তেমন 
প্রোপাগ্যান্ডা হইতে লাঁগল। কন্তু ইতিমধ্যে পাঁথবীর রাজনোতিক চেহারার 
গার্বর্তন হইতোছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবতর্ঁ কালের 
মধ্যে ফ্যাসজম এবং উহার আনুষ্গিক রান্ট্রক ও সামাঁজক শান্তগ্যাল এক নৃতন 
বিপযয়ের সচনা কাঁরতোছল। আর রাশিয়ায় সুরু হইল নমাজতান্লিক 
বপলবের আত্মপ্রাতিষ্ঠা ও শান্তসণয়ের যূগ-াবাভন্ন পণ্বার্ধকী পাঁরকল্পনার 
মধ্য 'দয়া-_এবং “বিশবাবপ্লবের" উগ্রপম্থণ দ্রটাঁস্ক দলের পতন ও বাস্তববাদী 
গ্ট্যাঁলিনের মতবাদ ও কর্মপদ্ধাতির জয় প্রাতীন্ঠত হইল । “৪০০18]120) ]) £ 
৭1101] ১7৮6" _এই তত্ত্ব রাঁশয়ায় বাস্তব মৃর্ত গ্রহণ কাঁরতে 
"লাগল। সুতরাং রাঁশয়ার , পররাষ্্রনীত শান্ত ও নার্বঘ/তার সন্ধানে 
পাশ্চমের ধনতান্নুক শাল্তবর্গের সঙ্গে "পাশাপাশি বাস" কারবার জন্য সচেষ্ট 
হইল। আর ফ্যাঁসজমের অগ্রগাঁতর বিরুদ্ধে লাঁড়বার এবং 'বাভন্ন ,দেশের 
শ্রমজশবী ও গণতান্লক শীল্তগ্লের আত্মরক্ষার জন্য কোমশ্টাণের মারফং 
পপুলার ফ্রণ্ট', ইউনাইটেড ফ্রণ্ট' ইত্যাদ শ্লোগান চালু হইল যাহা ভ্রংশ 
দশকের ফ্রান্সে স্পেনে ও চীনে হাতিহাসের এক বিচিত্র অধ্যায়ের সং্ট কারল। 
পৃটথবীর অন্যান্য অংশেও ইহার জোয়ার দেখা দিল, কিন্তু কোমিন্টার্ণের এই 
নুতন আন্দোলন ণব*বাবগ্লবের ভীতি ও রাঁশয়ার প্রীত আববাস দূর না 
করিয়া বরং সন্দেহ বাড়াইয়া তুলিল। ফলে, রাশিয়ার অনাক্রমণ চুন্ত ও 
সমান্টগত নিরাপত্তার দাবী ইত্যাদি কিছুই টাকল না এবং দ্বিতীয় মহাষুদ্ধ 
সংঘটিত হইল। তখন ১৯৪৩ সালের মে মাসে মস্কো হইতে তৃতীয় 
আন্তজর্ণীতক ব: কোিণ্টার্ণের অবসান ঘোষণা করা হইল-াদ্বিতীয় মহাষ:প্ধের 
মহামৈত্রীর অন্যতম উপায় হিন্লাবে যখন পাঁথবী হইতে ফ্যাসিষ্ট শান্তর অপসারণই 
সব চেয়ে জরুরী এবং বড় লক্ষ্য ৰাঁলয়া সোভিয়েট গভর্ণমেশ্ট উপলাব্ধ করিলেন। 
সেই সময় ষ্ট্যালিন 'রয়টারের' প্রাতানাধর প্রশ্নের জবাবে অন্যান্য কথার মধে; 


১২৪  সোভিয়েট-মাঁকণ পররাশ্্রনীতি- 
বাঁিয়াছিলেন_ 
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্ট্যালিনের এই বিবাততেও দেখা যায় যে, কোমন্টার্ণের উদ্দেশ্য ও 
কার্যকলাপ সম্পর্কে আন্তজাতক জগতে ভাঁতি ও আঁবশবাস ছিল, যাহ; 
সে'ভিয়েট সহযোগিতার পথে বিঘবস্বরূপ ছিল। কল্তু ১৯৪৩ সালে যে 
আন্তজাতিক সঙ্ঘের অবলৃপ্তি ঘাঁটল, তাহাই কি আবার 'কোমিনফর্মের 
'মারফৎ পুনরদজ্জীবত হইল ?_ না, অন্ততঃ কমিউনিম্টরা অস্বীকার কারতেছেন। 
তাঁহাদের মতে, ইহা বিতিল্ন কমিউনিষ্ট পার্টর মধ্যে সংবাদ আদান-প্রাানের ও মতা- 
অত আলোচনা কারবার একা প্রাতিষ্ঠান মান্রকোন 'বাধ্যতা' বা “নদেশি' ইহার 
সধো নাই এবং সদস্যুপদও নিতান্তই স্বেচ্ছামূলক। 

০৮ )67৮ 15১01 ০০1796১ 1)0 101066] 81) [101670720101721 21) 079 
€001))10010191 11010100610) 1301:620১ 1010)60 195 59275 19 ছা] 
25 109,010 11011195 : 8, 081706 10 07০ 41500100101) 01 11010110121101) 
৮০ 00০ 01107601955 17805611862) 00 ০০7 ০০018] 8100 & 
09007671706 1180০ 1017 2301218295০ 0101101010 1961৮7601) 1199 
€00120100711)151 17270195 10100) 17061077660 1৮, 1301 00916 15 0০ 
4011606100১, 200 4901001000151070+, 116110190751)1]) 15 6116116]5 ৮০0101৮- 
1970৮, (০06 0859 101 0010510117)1577--5 ড$..0811901001), 


কিন্তু কোঁমনফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে এবং 'বাঁধীবধানের দিক দিয়া 
কোসিল্টার্ণ বা তৃতীয় আন্তর্জাতকের ভূমিকা গ্রহণ না কারলেও ইহাষে হুদ্ধোত্তর 
জগতে মাকরণি আধপত্যের এবং বিশেষভাবে ডলারতন্ত্র ও মার্শাল গ্ল্যানের 
'শবরোধিতা হইতে জন্মলাভ কাঁরয়াছে, ইহা অস্বীকার করা কঠিন। ইউরোপে 
ঠাণ্ডা লড়াইয়ের একান্ত তশব্লতার সময় ১৯৪৯ সালে ফ্রান্স, ইতালী, বৃটেন ও 


ণবপ্লবের রপ্তানণ', কোমিণ্টার্ণ ও রাশিয়া ১২. 


আমোরকার কমিউনিম্ট পার্টসমূহ প্রকাশ্যে ঘোষণা কাঁরয়াছল যে, আবার 
ষাঁদ যুদ্ধ বাধে, তবে. তাহারা সোভিয্লেট রাশিয়ার দলে তো যাইবেই. এমন ি 
বিজয়ী লাল ফৌজকে স্বাগত জানাইবে। শাঁবস্লবাত্বক পরাজয়বাদ' বা. 
5৮010110777 06668115)+-মতবাদের সমর্থক এই প্রকার ?ঠববৃতি দেই 
সময় গভনর চাণল্য এবং শাসকগোম্ঠীর তীব্র অসন্তোষ জাগাইয়াছল। 


তথাপি রাশিয়া যে অন্য দেশে “বপ্লবের রপ্তানী" কাঁরুতছে না এবং 
লাল ফৌজের সাহায্যে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা অন্য কোন রাষ্ট্রকে সাম্যবাদে দীক্ষা 
'দতেছে না, একথা সত্য। কারণ, রাঁশয়া আজ পযন্ত অপরর কোন দেশ 
যুদ্ধের দ্বারা জয় ও দখল করে নাই। এমন ক মাঁক্ণ পররাম্ট্র দপ্তরের কোন 
কোন তীক্ষ14 সগাংলাচক পযন্ত যুদ্ধোত্তর সংঘাত ও দ্বন্দের কথ আলোচন। 
কাঁরয়া বালয়াছেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ আঁনবার্ধ নহে । কারণ, রাঁশয়া যন্ধ 
চাহে না। ইহার একটা বড় কারণস্বরপে বলা হইয়াছে ঃ 
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ঘ্ট্যালনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রুশয়া নিজ দেশের সমাজতান্মক পৃনগণঠিন 
লইয়াই ব্যস্ত। সতরাং যুদ্ধের ফ্যাসাদের মধ্যে যাওয়া কিম্বা আন্তরাতিক 
সামযবাদের সহযোগিতায় িপ্লবের চালান দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে। এমন 
কি বলা যাইতে পারে যে, 'পণবার্ষকী পাঁরকল্পনার প্রবর্তনের পর হইতেই এই 
ধরণের অবাস্তব চেষ্টা পাঁরতান্ত হইয়াছে। 'সৃতরাং মহাযুদ্ধের আগে এবং পরে 
স্ট্যালন বার খার বলিয়াছেন যে, ধনতান্ন্বিক রাষ্ট্রগুলর সাঁহত শানতপূর্ণভাবে 
অবস্থান এবং সৌহাদ্ট বজায় রাখিয়া চলাই রাশিয়ার উদ্দেশ্য, তাহার পররান্টর 
নশীতও ইহা দ্বারা অনপ্রাণত। * এমন কি, যে আমোৌরকা এত তর্জন-গন, 


৯২৬ সোভিয়েট-মাকশ পররাস্মীনশীত 


-করিতৈছে, উহার সম্পর্কেও রাশিয়া শান্তিপূর্ণ মনোভাবই দেখাইতেছে এবং 
আমেরিকা ধনতন্ুবাদী দেশ হওয়া সত্তেও রাশিয়ার পক্ষে সহযোগিতা ও সদ্ভাব 
বজায় রাখা যে সম্ভব, ১৯৪৫ সালে মঃ ট্ট্যালিন মাঁক্ণ য্বস্তরাস্ট্রের উদ্দেশ্যে 
তাহা নিম্নালাখত বার্তায় দূঢ়ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন £_ 
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ইহার পর বর্তমান ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মঃ জ্ট্যালন তাঁহাত্র এই মতবাদ 
'* মনোভাব নানা উপলক্ষে বহ7বার ব্যন্ত কারয়াছেন; যাহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে 
-প্রান্তন কোমিণ্টাণ্রে বিশব-বিস্লবের ভূত একটা ছায়ামূর্তি মান্র।অন্ততঃ 
রাঁশয়ার দক হইতে এই ভূত-চালানির কারবার ঘটিবে না। 


উপসংহার--সমাজতন্দ্র ও পররাশ্ট্রনীতি 


সোভিয়েট রাশিয়া দ্বধাহণন চিত্তে শান্তিনীতর কথা বলিতে পাঁরতেছে 
কেন ?- সে কি তাহার প্রভূত পরিমাণ রাষ্ট্রশীন্তর জন্য ? কিম্বা প্রকৃতির এশ্বর্ষে, 
'শ্রমাশল্পে এবং কলকারখানার উৎপাদন-সম্ভারে জগতের শীর্ষ্থননয় বাঁলয়া 2 
--ধকল্তু এদক দয়া আমোরকাও তো ভাগ্যবান্‌্-__মাকিণ যু্তরাজ্জী তো ধনপত 
€ এশজপপাতদের রাজা! তথাপি আমোরকা হইতে প্রাতাঁদন রণহ;গ্কার 
উঠিতেছে, প্রশান্ত মহাসমূদ্র ও অতলান্তিকের তীর. যুদ্ধের ডামাডোলে মূখারত 
'হইতেছে, আর রাশিয়া নেতৃত্ব করিতেছে শান্তি-কংগ্রেসের। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ 


উপসংহার--সমাজতন্্র ও পররল্ীনশাত ১২৭ 


লালে সারা বৎসর ধারয়া রাশিয়া কেবল আন্তজ্াতক শান্ত ও ষণ্ধের 
1বরোধতার আন্দোলন করিয়াছে। ইউ-এন-ও'র বৈঠকে, সংবাদপন্রে, প্রচার- 
পস্তকায় এবং বন্তুতামণ্টে সোভয়েট নেতৃবৃন্দ ও বাঁদ্ধজশীবগণ অনবরত 
পাঁথবাঁর শান্তি রক্ষার জন্য আন্দোলন করিয়াছেন এবং ক'রতিছেন। এই 
আন্ত্শাতক শ।ন্তি-আন্দোলন দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে, যাহার ঢেউ 
'ভারতবর্ষয পর্যন্ত পেশীছয়াছে। ১৯৪৯ সালের এপ্রল মাসে প্যারসে ও প্রাণে 
শান্ত কংগ্রেলের প্রথম অনুষ্ঠানের পর ১৯৫০ সালের নভেম্বর নাসে দ্বিতীয় 
আঁধবেশন হইয়াছল ওয়ারশতে। (বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শোৌফজ্ডে ইহার অনুষ্ঠান 
এনাষদ্ধ কাঁরয়াছলেন)। ৮২ট দেশের দুই সহম্রাধক ডোলগেট পৃথিবীর 
কোট "কাটি মানুষের শান্তি রক্ষার প্রাতশ্র্ণাত লইয়া এই কংগ্রেসে উপাস্থত 
হ্ুইয়াছলেন। আর সোভিয়েট-বরোধী জগং ইহাকে বিদ্রুপ ও সন্দেহের চক্ষে 
দেখিয়াত্ছন! কেন এমন হয়? কেন এক পক্ষ যুদ্ধ এবং অপর পক্ষ শান্তির 
কথা বলেন 2-__সম্াজতল্বাদ ও ধনতল্লবাদের মূলনশীতিগত বৈষম্যই ইহার পিছনে 
রাহয়াছে, যে বৈষম্য আবার উভয় পক্ষের পররান্দ্রীয় নীতিতে প্রাতফলিত। 
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অর্থাং, এক শতাব্দী সবে প্রচারত “কাঁমউনিন্ট ইস্তাহারে ' মার্স এবং 
এগ্োলস শোষক রাষ্টরগনীলর পররাষ্ট্রনীতির নিন্দা কাঁরয়া আল্তজশাতক জগতের 


১২৮ সোভিয়েট-মাকিশ পররাম্ীনীত 


সম্পক* স্থাপন শ্রমজাবশ শ্রেণধর উদ্দেশ্য কি, তাহা নিদেশশ “ারয়াছিলেন ৮ 
তাহাতে তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন প্রত্যেক দেশের বুজেয়া কিভাবে অন্য দেশের 
বুূজৌোয়ার বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রামে লিপ্ত আছে এবং তারপর তাঁহারা বাঁলয়া- 
1ছলেন যে, সমাজতাল্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কেবল একটি জাতির 
অন্তরুরন্ত জনসাধারণের মধ্যেই সম্পকেরি মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটবে না 'বাভন্ন 
জাতির মধ্যেও এই সম্পকের মূলনশীতিগত পাঁরবর্তন ঘাঁটবে। তাঁহারা মন্তব্) 
করিয়াছিলেন £- 

“এক ব্যাস্ত কর্তৃক অন্য ব্যান্তর শোষণ যে পাঁরমাণে কমিবে, ঠিক সেই 
পাঁরমাণেই এক জাত কর্তৃক অন্য জাতির শোষণও কামবে। 

“একটি জাতির অভ্যন্তরে শ্রেণনদ্বন্দ্ের বোরতা যে পাঁরমাণে লুপ্ত হইবে, 
ঠিক সেই পাঁরমাণেই এক জাতির 'বরুদ্ধে অন্য জাতির. বৌরতারও অবসান 
হইবে।" 

. সোভিয়েট রাঁশয়া ও কাঁমউনিজমের অনুগামিগণ দাবী করতেছেন ষে, 
৯১০০ বৎসর 'মাগে মার্জ ও এত্গেলস ধানিক রাম্দ্র ও সমাজতন্ত্র রান্ট্রের মূল- 
নশীতগত বৈষম্য যাহা বিশ্লেষণ কাঁরয়া গিয়াছলেন এবং এই উভয় শ্রকার রাস্ট্রের 
পররাম্্রীয় নীত ও আন্তজাতিক সম্পকের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কারয়া 
গিয়াছিলেন, সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তাহা সত্য লালয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে। কারণ, সাম্নজ্যবাদ, বাজার দখল ও যুদ্ধের দ্বারা রাজা-াবস্তার- এগুলি 
নোভিয়েট সমাজতান্দ্রক রান্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে নাই বাঁলয়া এবং এক শ্রেণী কর্তৃক 
আর এক শ্রেণীকে শোষণের আঁধকার লুস্ত হইয়াছে বাঁলয়া এই পররীষ্ট্রনশীতিও 
নমস্ত মান্ষের শান্তি ও কল্যাণ 'প্রাতিষ্ঠার চেম্টা এবং যুদ্ধের বিরোধতা কাঁরতে 
পাঁরতেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাজনোৌতিক ও সামাঁজক ব্যবস্থার মধ্যেই এই 
পররাম্দ্রীয় নীতির কল্যাণকর বীজ নাহত রহিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভাগ্যবান 
এবং শক্তিশালী বৃহৎ দেশ বালয়াই যে এই নীতি অনুসরণ রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব 
এমন নহে, ঘমোঁক্ণি য্যস্তরাষ্ট্রও ত' তাহার মত শান্তশালী ও এমবরশাল?), 
প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার শোষণ, দারিদ্য এবং মানূষে মানুষে ও জাতিতে 
জাতিতে বৈষম্য লোপ পাইয়াছে বাঁলয়াই রাশিয়া ধাঁনক রাম্ট্রসমূহের বিপরীত 
নীতি ও আদশ: অনূসরণ কারতে পাঁরতেছে। সোভয়েট-পক্ষপাতগণ রাশিয়ার 
মূলনীতি উদ্ঘাটন কাঁরয়া বলিয়াছেন ঃ 
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সমাজতান্তিক রাম্ট্র-ব্যবস্থার উপর ভীস্ত কবি্বাই সোভিয়েট পররাস্ট্নশীতর, 

মূল নীতিগীল অনুসৃত হইতেছে এবং ইহার ফলে আন্তজর্াতক সম্পকে ক্ষেন্রে 
ব্রাঁশয়া “লুকোচুরি, ধাস্পাবাজশী কিম্বা পোপনীয়তার”ও অবদান ঘটাইতে 
পারিয়াছে। 
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সোজা কথায়, সোভিয়েট রাঁশয়া তাহার পররন্ট্রীয় নীত প্রকাশ্য 'দিবা- 
লোকেই পাঁরচালনা কাঁরতে পারে, কোন গোপনীয়ত:র অন্ধুকার দরকার করে না। 
লোনিন বাঁলয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রসমূহ পররাস্ট্রীয় নীতর ক্ষেত্রে জন- 
গণকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য একু সক্ষম শিজ্পকলাসম্মত চতুর ব্যবস্থা গাঁড়গ়া 
তুঁলয়াছে! কিন্তু সোভিয়েট পররাম্ট্রননীতি সাম্রাজ্যবাদীয় কৃুটনীতির এই ধাস্পা- 
বাজ ও মুখোস খাঁলয়া দিয়াছে।_ ইহার স্বপক্ষে কমিউনিম্টরা দাবী কাঁরতেতছেন 
যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবতারঁ যুগ পর্যন্ত ধাঁনক 
রাষ্ট্রগোন্ঠী ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাস্দট্রীয় নীতর তুলনামূলক বচার কাঁরলেই 
এই তথ্য এ্ীতহঢস্ক সত্যের মত পাঁরভ্কার হইয়া যাইবে । গত বিশ বৎসরের 
আন্তর্জাতিক ঘটনাবলার ক্ষেত্র রাঁশয়া যুদ্ধ ও পররাজ্য-আক্মণের বিরোধিতা, 
শাঁন্ত-স্থাপনের যথাসাধ্য চেস্টা, নিরস্লকরণের প্রস্তাব-গ্রহণের চেষ্টা, ফ্যাসজমের 
1াবরোধতা এবং আক্রান্ত ও পদানত জাতিগুলির উদ্ধ:রের চেস্টা করিয়া আ'সয়াছে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন আমোঁরকার নেতৃত্বে ধানক রাষ্ট্রগৃলি বংসরের পর 
বৎসর সামারক বাজেট বৃদ্ধি ও যুদ্ধায়োজনের জন্য উঠিয়া পাঁড়য়া লাগিয়াছে 
এবং জনসাধারণের নিত্য-ব্যবহার্ধ বস্তুর উৎপাদন কমাইয়া ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ইত্যাি 
তৈয়ার করিতেছে, তখন রাশিয়া সমাজতাল্ল্িক পুনগঠিনে মন ছিয়াছে। ইঙ্গ- 
মাক্ণের পক্ষ হইতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ষে সমস্ত "ীমথ্যা ও দ.ম্ট প্রচারকার্য” 
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৯৩০ | সোভিন্েউ-মাকণ পররাজ্টীনশীতি 


চাঁলতেছে, উহার জবাবে মার্শাল স্ট্যালন গত ১৬ই ফেব্রুয়ারখ যে বিবৃতি দদিয়া- 
ছিলেন (এই বিবৃতির অধিকাংশই 'অমৃতবাজার পরিকায়্' প্রকাশিত হইয়াছে), 
তাহাতে তিনি বাঁলয়াছিলেন যে, ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৪৮ সালের মধ্যে যুম্ধের 
সময়ে গঠিত রাশিয়ার সমস্ত বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশরক্ষার বাজেট 
পৃরাণো দিনের কোঠায় চালয়া গিয়াছে। নূতন পঞ্চবার্ধক পারকপন৷ প্রবর্তনের 
দ্বারা দেশের সর্বা্গণণ বৈষাঁয়ক উন্নাতি ও জনসাধারণের জীরনযা্রার মান উল্লেয়নের 
ও নিত্যব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদন-বৃদ্ধি ও মূল্য-হ্থাসের জন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা 
অনুসরণ করা হইতেছে । ভল্গা নদী, নীপার নদশী ও আমৃডোরুয়া নদগতপরে 
জলাবদ্ঢুংশান্ত উৎপাদনের প্রকাণ্ড “রাক্ষুসে” কারখানা স্থাপন করা হইতেছে ॥ 
জ্ট্যালিন বিদ্ুপের ভঙ্গীতে এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, অর্থনীতি সম্পর্কে 
যাঁহাদের বিন্দমান্র কান্ডজ্ঞান আছে, তাঁহারাই স্বীকার কাঁরবেন পু, কোটি কোটি 
টাকা ব্যয়ে এই সমস্ত জনকল্যাণমূলক পাঁরকল্পনা প্রবর্তন ও অনুসরণ করা যায় 
না, যাঁদ লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বাহিনন গাঁড়তে কিম্বা বাজেটের কোট কোটি টাকা যাঁদ 
'সমরায়োজনে ব্যয় করতে হয়! আমোরকা, বৃটেন ও ফ্রান্স ইত্যাদির দকে অঙ্গাল 
নির্দেশ কারয়া ষ্ট্যালিন বাঁলয়াছেন যে, মুনাফা-অর্জনকারা প্রতিক্রিয়াশীল কোটি 
পতিরা এই সমস্ত দেশের গভর্ণমেন্ট পাঁরচালনা কারতেছেন এবং যুদ্ধ ও অস্ব- 
ব্যবসায়ের কারবারীরা মোটা মুনাফার লোভে যুদ্ধের হুজুগ জীয়াইয়া সামীরক ' 
পণ্য উৎপাদনের কারখান্রাগীলকে চাল; কাঁরয়াছেন। তাঁহারাই আবার রাশিয়ার 
শান্তিপূর্ণ নীতিকে বিকৃত কারয়া ও সাম্যবাদের জুজর ভীত দেখাইয়া জন- 
সাধারণকে ধাস্পা দিতেছেন! নিরস্ত্ণকরণ প্রেথম মহাযুদ্ধের পর যে প্রস্তাৰ 
ব্লাশিয়া সর্বাগ্রে উত্থাপন করিয়াছিল), আণাবক অস্ত্র নীষম্ধকরণ 1কম্বা কোরিয়া 
ও চীন সম্পর্কে যে-কোন শান্তি-প্রস্তাব উত্থাপন, অথবা 'বাভন্ন বৈদেশিক রষ্ট 
হইতে সৈন্য-অপসারণ ইত্যাদ যে-কোন প্রস্তাব রাশিয়া ইউ-এন-ও'তে পেশ 
করিয়াছে, সেগুলি ইঙ্গ-মাকিণের ভোটের জোরে অগ্রাহ্য হইয়া গয়াছে। 
রাঁশয়ার অভিযোগ এই যে, ইউ-এন-ও এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে “আমোরকারু 
পকেটস্থ” কারণ, অতলান্তিক চুন্তর অন্তর্গত ১০টি রাষ্ট্র এবং ২০ট ল্যাটিন 
আমোরকান দেশ আমেরিকার নেতৃত্বে মেজারাটতে পরিণত হইয়াছে । অতএব ইউ- 
53:855757787751851578859 
আক্লমণশশীল ইঙ্গ-মাঁকিণ গোষ্ঠীর ষল্তে মান্ন পাঁরণূত হইয়াছে।......... 
রাশিয়ায় মুনাফাঁশিকার কোন ব্যবসায়ণ-প্লোচ্ঠী ও শিল্পপাঁতি নাই। সুতরাং 
বৃটেন বা আমোরকা ইত্যাঁদ দেশগুলির অনুরূপ যুদ্ধ ও অস্ব্রের কারবারীরাও নাই। 


উপসংহার--সঙ্জগাজতন্দ্র ও পররা্নীতি ১৩১৯ 


ফলে, যৃদ্ধের হৃজ্‌গ জীয়াইয়া রাখা কিম্বা অনা দেশে অস্ত্র চালান দিলা (মোট 
মুনাফা-অর্জনকারী রাশিয়াতে কেহ নাই। মান্ষ-মারা ব্যবসায়ের এই পাপ হইতে 
সো ভিয়েট-সমাজ, মৃন্ত।+-(এই সম্পর্কে 7১৮৮ $1981. প্রণশত 71991 
ছ?151হ04 ০0 ০০ ঠ' গ্রন্থ দ্রুষ্টব্য)। 

অপর পক্ষে আমোরক'তে এই প্রকার কারবার ও মুনাফা কেমন চাঁলতেছে 
তাহা মঃ ভিসিনাস্ক গত ১২ই ডিসেম্বর ৫১৯৫০) ইউ-এন-ও'র বন্ৃতায় বিশদভাবে 
উল্লেখ কাঁরয়া বালয়াছেন যে, এক একাট যুদ্ধ-ব্যবসায়ী মাঁকণ কোম্পানখ, যেমন 
মর্গান পাঁরচাঁনত জেনারেল ইলেকাট্রক, দ্য পণ্ট তি নেমার, মনস্যাণ্টো কোমিক্যাল 
কোং, জেনারেল মোটরস্‌, ইউনাইটেড স্টিল কর্পোরেশন ইত্যাদি--১৯৪১ ও ১৯১৫০ 
সালে ইনকম ট্যাক্স বাদ দিয়া বহু শত কোট টাকার মুনাফা অর্জন কাঁরিয়াছে, 
€(২৭শে ডিসেম্বর, ১৯১৫০, "নউ টাইমস পান্রকার ক্লোড়পন্ন দ্রম্টব্য)। এজন্যই 
যৃদ্ধাঝরোধী, এমন কি এযাটম বোমা বিরোধী কোন প্রস্তাব আমোরকা তথা 
ইউ-এন-ও গ্রহণ কারতেছে না। 


রাশিয়ার আরও বস্তব্য এই যে, যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর পাঁথবীব 
দুরবস্থা ও জনগণের বিপদের সযোগে আমোরকা এবং উহার ধনপাঁতগণ বহু সহস্র 
কেণট টাকার মুনাফা যেমন একমান্র স্বর্ণের দ্বারাই ১০০০ কোটি ডলার!) 
“অর্জন কাঁরয়াছে। অথচ উহারই সত্গে পাশাপাঁশ সামারক বাজেট ও জনসাধারণের 
উপর কর বদ্ধ পাইয়াছে এবং বেকার, অর্ধ-বেকার ইত্যাঁদর সংখ্য। দাঁড়াইয়াছে 
প্রায় দেড় কোটির মত! কিন্তু সমাজতান্মিক ব্যবস্থার ফলে সোভিয়েট রাঁশয়াতে 
একজনও বেকার নহে, দুব্যমূল্য হাস পাইয়াছে, মুদ্রাস্ফীতি নিবারিত হইয়াছে, 
খাদাদ্বব্য ও জনগণের নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদন স্বচ্ছল হইয়াছে এবং মুনাফা- 
?শকারীর দল বহু পর্বেই লোপ পাইয়াছে। যাহার শোষণ নাই, উপ্পাঁনবেশ নাই, 
কাঁচামালের বাজার ও পরের দেশ দখলের প্রয়োজন নাই, সে কেন পররাস্দ্রীর 
নগততে কৃটনোতিক ধাপ্পাবাজশ এবং যুদ্ধের চক্রান্ত ও অপরকে পদানত রাখার 
চালবজী কাঁরতে ষইবে? এখানে আরও স্মরণ রাখা দরকার যে, রাশিয়ার 
পররাষ্ট্রননাীততে সমর-বিভাগ ও সেনাপাঁতিগণের বন্দ্মান্র প্রভাব নাই; একথা 
দোভিয়েট-বিত্বেষী জন ফম্টার ডুলেস পধন্তি স্বীকার কারয়াছেন। সুতরাং রাশিয়া 
স্বদেশের অভাচ্তরে এবং বিদেশে একান্ত শান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করিতে 
পাঁরতেছে। মার্শাল প্ট্যালন বালতেছেন যে, রাশিয়ার এই সমস্ত শরণন্ত-প্রস্তাবে 
যোগ দিলে ইন্গ-মাকিণ রাম্টগোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং এ- 
জন্যই রাশিক্বার বিরুদ্ধে অনবরত “আক্রমণশণল সোভিয়েট সাম্যবাদে”র মিথ্যা 


২৩২ সোভিয়েট-মর্কিণ পররাশানিশতি 


প্রচার চাঁলতেছে। এমন কি, আমোঁরকা, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চশন-_এই বৃহৎ 
পণ্চশান্তঁর মধ্যে একটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের অন্য স্ট্যালন ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট 
বার বার যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা পর্যন্ত অগ্রাহ্য করা হইতেছে। 


সুতরাং মাঁকিণ যুন্তরাষ্ট্র প্রকৃতই শান্তি চাহে, এমন 'বিবাস রাশিয়া 
কিভাবে পোষণ কাঁরবে £ আমেরিকায় এবং মার্কণ-পৃন্পোধিত রস্ট্রগোচ্ঠীর মধ্যে 
প্রতাদন যুদ্ধের হুজুগ ও যুদ্ধের ব্যয় বাঁড়য়া চলিতেছে, আর রাশিয়ায় উহা 
কাঁমতেছে। কেবল তাহাই নহে, গত মার্চ মাসে স্বয়ং মার্শাল ম্টালনের উপ- 
1স্থাতিতে সোঁভয়েট পার্লামেণ্ট যুদ্ধের স্বপক্ষে সর্বপ্রকার প্রচারকায'কে বে-আইনা 
ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই প্রকার প্রচ'রকার্যকে একাঁট অপরাধ [হসাবে দণ্ডনীম্ন 
বাঁলয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে! অন্য কোন ধনতান্ুক দেশে ক ইহা ঘাঁটয়াছে 2 

প্রথম মহাফ্‌্দ্ধের পর হইতে "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব অবসান এবং বর্তমান 
১৯৫১ সাল পর্য্ত গত ৩০ বংসরেরও আঁধককাল ধরিযা সোভিয়েট রাশিয়া 
পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত নাতি ও পন্থার অনুসরণ কারয়া 
আসিতেছে, আমরা পূর্ববতাঁ প্রব্ধগূলিতে সেগুলর ইতিহাসগত পর্যালোচনা ও 
বিশ্লেষণের চেম্ডা করিয়াছ। আন্তর্জাতিক রাজনশীতির সতর্ক পাঠক নিশ্চয়ই 
উপলান্ধ কাঁরবেন যে, সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির এই ইতিহাস 'বশ্নেষণ কাঁরলে 
ইহনদ্ক কয়েক পর্যায়ে বা যুগের মধ্যে ভাগ করা যাইতে পারে । যথা 


(১) আত্মরক্ষার যূগ--১৯১৭ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল। 

(২) আকমণ-বিরোধিতার যূগ--১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪১ সাল। 

€৩) মহাযুদ্ধে মৈত্রীর যুগ-১৯৪১ সাল হইতে ১৯৯৪৫ সাল। 

(৪) সামাজ্যবাদ (মাঁকণ) বিরোধিতার যুগ--১৯৪৫ সাল হইতে 
১১৫০ সাল। . ৃ 


এক হিসাবে সোভয়েট রাঁশয়ার এই "'বাভন্ন ষুগের ইাতহাসন্ক গত ৩০ 
বংসরের আন্তর্জাতিক জগতের শান্ত ও যুদ্ধের কিম্বা সমাজতন্ল ও ধনতন্ব্রের 
এক রোমান্টকর ও ভয়াবহ দ্বন্দের ইতহাস বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
এই জ্বন্ঘের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সভ্যতা পাঁথবীব্যাপশ জন- 
সাধারণের প্রগতি, কল্যাণ ও শান্তির মধ্যে প্রাতিষ্ঠালাভ কাঁরতে পারবে না।...... 


আত্মরক্ষা, শান্তি ও আরুমণ-বিরোধিতার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া এ পর্যন্তি 
পৃথিবীর বাতি রাশ্টর সঙ্গে যে সমস্ত চুক্তি, সন্ধি ও মৈত্রীতে আবদ্ধ হইয়াছে, 


উপসংহার- সমাজতন্ত্র ও পররাস্মনগতি ১৩৩ 


উহার একাঁট সম্পূর্ণ তাঁলকা আমরা পাঠকবর্গের সবধার জন্য নীচে সংগ্রহ 
করিয়া দিলাম £-- 
(ক) অনাক্ুমণ ও নিরপেক্ষতার চুক্তি 
বখসর -_ চুন্তি বা সম্ধির মর্ম 
১৯১৮- ব্রেম্টীলটোভস্কের শান্ত সান্ধ। 
১৯২১-৯৩--পারস্য, আফগাঁনস্থান ও তুরস্কের সঙ্গে শান্তি সন্ধি. 
১৯২৪--টীনের সঙ্গে শান্তি সান্ধ ও বৃটেন কর্তৃক স্বীকৃতি (সামায়ক)॥ 
১৯২৫-_ তুরস্কের সঙ্গে অনাক্রমণ ছুন্ত (১১৪৫ সালে বাতল)। 
১৯২৬-_জ।মাণীর সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি। 
১৯২৬-আফগানিস্থানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুন্ত। 
১৯২৬-_'লথুয়ানিয়ার সঙ্গে অনাব্রমণ চুন্ত। 
১৯২৭-_ইরাণ বা পারস্যের সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুন্ত। 
১৯৩২-_?ফনল্যান্ডের সঙ্গে অনাকরমণ চুন্ত। 
১৯৩৩--ইতালীর সঙ্গে অনারুমণ ছুন্ত। নভেম্বর মাসে আমোরকার 
সঙ্গে কুটনোতিক সম্পর্ক স্থাপন। 
১৯৩৭-_চীনের সঙ্গে অনাক্রমণ চুন্ত। 
১৯৩১-নাংসী জার্মাণীর সত্গে অনাক্রমণ চুন্ত। 
১৯১৪১-_যুগোম্লাভিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুন্তি। 
১৯৪১-_জাপানের সত্গে নিরপেক্ষতার ছুক্তি। 
১৯৪১-বূটেনের সঙ্গে যূদ্ধের সহযোগতার চুত্তি (জুলাই মাস)। 
১৯৪২-_আমোরকার সঙ্গে বুদ্ধের সহযোগিতার চুন্ত (জুলাই মাস)। 
(খ) সামারক মৈল্রধ বা সাঁন্ধর চুস্ত 
বৎসর -_ মৈত্রীর নর্ম 
১৯৩৫- ফ্রান্স ও 'চৈকোশ্লোভাঁকয়ার সঙ্গে রিট সামারক সাহায্যের 
চান্ত। 
১৯৩৬-_বাহর্মত্গোলিয়ার সত্গে সামরিক মৈত্রী। 
১৯৩১ এস্থোনিয়া, ল্যার্টাীভয়া ও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে সামারক মৈত্বী 
(দেশগৃল পরে রাশিয়ার অন্তরভু্ত)। 
১৯৪২-বুটেনের সঙ্গে সামারক মৈরা ও ছুস্ত। 
:১৯৪২__লন্ডনের পোঁিশ্ব গভর্ণমেস্টের সঙ্গে সামারক মৈত্রী (১৯৪৩ 
সালে বাতিল) । 


১৩৪ সোভিয়েট-সাকিণ পররাশীনশাত 


” ১৯৪২ ইরাণ ও বৃটেনের সঙ্গে পারস্পারক সামারক ইমন । 
৯৯৪৩--চেকোম্লোভাকিয়ার (মস্কোস্থিত) সঙ্গে সমারক মৈত্রী । 
১৯৪৪-নতন ফ্রান্সের, সঙ্গে সামরিক মৈন্নী। 
১৯৪৫-_জাতণয়ত।বাদী চনের সঙ্গে সামীরক সান্ধ। 

১৯৪৫ ষৃগোম্লাভিয়ার সঞ্জগ সামরিক মৈত্রী ১৯৪৯ স'লে বাতিল)।। 
১১৪৫- পোল্যান্ডের সঙ্গে সামারক মৈত্রী। £ 
১১৪৮--ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সামারক মৈত্রী। 

১৯৪৮- রুমানিয়ার সঙ্গে সামারক মৈত্রী। 

১৯৪৮-_হাঞ্গেরীর সঙ্গে সামারক মৈত্রী। 

১৯৪৮-_বূলগোরয়ার সঙ্গে সামারক মৈত্র 


গে) আল্তর্াতিক শান্তিরক্ষায় রাশিয়ার সহযোগিতা 
১১২৮- যুদ্ধকে বেআইনী ঘোষণার জন্য কেলগ-ব্রি'য়া ছুন্তপন্তর স্বাক্ষর । 
১৯২১- এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, পোল্যাপ্ড ও রুমানিয়ার সঙ্গে 'য্ধ 
বে-আইনী, ঘোষণায় স্বাক্ষর । 


১১৩৩-_ফনল্যাণ্ড, চৈকোম্লোভাকয়া, রূমানিয়া, যুগোষ্লাভষা ও 
তুরস্কের সঙ্গে “পররাজ্য আক্রমণের” বিরুদ্ধে নূতন সংজ্ঞা 
স্বাক্ষর । 


১৯৩৬-৩৮-_বিববাষ্ট্রসঙ্বে যোগদান ও ফ্যাঁসিম্ট শাস্তবর্গের আক্রমণর 
বরৃদ্ধে সাক্কয় পল্থাবলম্বনের দাবা । 
১৯৩৬-স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাঁস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সহযোগিতা ও 
সাহায্যের প্রাতশ্রুৃতি। 
১৯৪৩-_বিশব-বিগ্লবের ভীত দূর করিবার জন্য কোমিন্টার্ণ বাঁতিল। 
১৯৪৬-৫০--ইউ-এন-ও'র সদস্যর্পে পাঁথবার শাম্তরক্ষাব জন্য বাভন্ন 
বৈঠকে যোগদান ও বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন । 
উপরে সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত যে সমস্ত চুক্তি, সান্ধ ও মৈত্রীর 
পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল, তাহা হইতে কি একথা মনে হয় ষে, রাশিয়া 
“আক্রমণশশীল' ও 'লাল সাম্রাজ্যবাদী' ? 


উপগংহার--সমাজতল্ত্র ও পররাশ্মীনশীতি ১৩৫ 


প্যুনশ্চ £ 
-নভেম্বর, ১৯৫১। 

উপরের এই প্রবন্ধগ্যাল 'লাখত হইবার অন্ততঃ সাত মাস পরে এগুলি 
“পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে । ইতিমধ্যে আন্তজ্নাতক অবস্থার বিশেষ কোন 


পাঁরবর্তন ঘটে নাই, একমাত্র অবনতি ছাড়া। কারণ, মাঁকণ যুক্তরাষ্ট্র এবং 
সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিও বিশেষ কোন দিক-পাঁরবর্তন করে নাই। 'কল্তু 
পূর্ব-এীশয়ার দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই পররাষ্ট্রনীতির প্রসশো স্মরণণয়। 
জেনারেল ম্যকআর্থার, ফান কোরিয়াতে ইউ-এন-ও'র পক্ষ হইতে এবং জাপ্যনে 
ও দুরপ্রাচ্যে মাকি্ণ যযস্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সর্বাধিনায়করূপে দোদন্ডপ্রতাগে 
“রাজত্ব” চালাইতেছিলেন, গত ১১ই এাপ্রল প্রেসিডেন্ট দ্ুূম্যান কর্তৃক তানি 
অকস্মাৎ পদচ্যত এবং তাঁহার স্থলে লেঃ-জেনারেল রিজওয়ে সর্বাধিনায়ক নিব্ত্ত 
হইলেন। তান ট্রম্যানের চেয়েও আঁধকতর উগ্রতা এবং নগ্নতার সাঁহত কোরিয়াতে 
ও পূর্ব-এঁশয়ায় মাকি্ণ নশীত প্রয়োগ কারতে চাহয়াছলেন এবং কতকগঠল 
নরদেশি 'অমান্য' কাঁরয়া নিজের ইচ্ছামত চলিতে চাহয়াছলেন। যদিও তাঁহার 
এই পদচ্যুতি সারা পাঁথবীতে হূলস্থল সৃষ্টি করিয়াছিল, তথাপি ইহা দ্বারা 
মাঁকি'ণ পররাহ্ট্নীতির মূলগত কোন পাঁরবর্তন ঘটে নাই। ঠিক ইহারই পাশাপাশি 
সে"ভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি আর একবার শান্তির সন্ধান কাঁরয়াছে। 


গত ২৪শে জুন ইউ-এন-ও'র সে'ভিয়েট প্রাতিনাধ মঃ মাঁলক কোরিয়ার 
অস্ত্রসম্বরণ ঘটাইবার জন্য বভিল যুদ্ধরত শান্তবর্গের একাঁট বৈঠক আহবনের 
প্রস্তাব করেন। রাঁশয়ার এই প্রস্তাব অনযায়শ 'বাভন্ন পক্ষের মধ্যে আলোচনার 
পর গত ১০ই জুলাই তাঁরখে ৩৮নং অক্ষরেখার নিকউবতরঁ কায়েসং সহরে এই 
ধৃদ্ধাবরাঁত বৈঠকের আধবেশন আরম্ড্হয়। কিন্তু বর্তমান নভেম্বর মাস পর্যন্ত 
থূদ্ধবিরিতি আলোচনার কোনই মীমাংসা হয় নাই-পরস্পরের অভিযোগে ও 
'শাশ্টা অভিযোগে এই বৈঠক বার বার বানচাল হইয়া যাইতেছে এবং উভয় পক্ষেই 
আবার যুদ্ধ চাঁলতেছে। অবশ্য যুদ্ধাবরাতর আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বন্য 
হইয়াও যায় নই, ষাঁদও সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। 


সারয়া ও পূর্বএশিয্মাতে যখন এই অবস্থা তখন মধ্যপ্রাচ্যে আর এক 
সংকটের উদ্ভব হইয়াছে । পাঁথবান্ধ বৃহত্তম তৈল-কেন্দ্রের অন্যতম ইরাণ হইত 
'ব্টেনের উচ্ছেদ ঘাঁটয়াছে। ইরাণণ গভর্ণমেন্ট এ্যাংলো-ইরণীয়ান্‌ পেছ্রেল 


৩৬ মোদির কির গররাীনীত 


কোম্পানণীকে কারতঃ “বাজেয়াপ্ত” করিয়া.সমস্ত পেস্্রোন সম্পদকে রাষ্ট্ায় 
কাঁরয়াছেন এবং বৃটেনের আপোষ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এ পরন্তি 
আমোর্কার দৌত্যও বার্থ হইরাছে। ইরাণের প্র মিশরও রূটেনের বিরুদ্ধে 
দৃশ্ডায়মান হইয়াছে । ৯৯৩৬ সালের ইঞ্গ-মিশরায় সান্ধ এবং ১৮৯৯ খষ্টাব্দের 
সূদান-চুন্তি বাতিল করিয়া দিয়া বর্তমান মিশরাঁয় গভর্ণমেন্ট সয়ে্খাল হইত 
বাঁটিশ সৈন্য এবং সুদান হইতে বৃটিশ শাসন বিনাসর্তে অপসারণের জন্য দাবী 
জানাইয়াছেন। এই দাবীর সঞ্গে আপোষ করিবার জনা ইঞ্গ-মাক্ণ পক্ষ 
মিশরের নিকট মধ্যপ্রাচা প্রতিরক্ষা” প্ল্যানে যোগদানের জন্য প্রস্ত'ব 
করিয়াঁছুলেন। কিন্তু মিশর তাহা প্রত্যাখ্যান কারয়াছে। মধ্যপ্রাচোর 
এই রাজনৌতিক ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গেও আমোরকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার 
সংঘাত চলিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া তুরম্কসহ সমস্ত মধাগ্রাচ্যের রাম্ট্- 

গুলিকে জানাইয়া দিয়াছে যে, অতলান্তিক চুন্ত কিম্বা মধ্যপ্রাচ্য রক্ষার চুত্ত_ 
ইত্গ-মাকরণ প্রস্তাবিত যে-কোন সামারক পাঁরকল্পনায় যোগ দিলেই 
উহা সোভয়েট-িরোধা কার্য বলিয়া গণ্য করা হইবে। কারণ, রাঁশয়ার মতে এই 
সমস্ত পাঁরকল্পনার শেষ লক্ষ্য হইতেছে সোভিয়েট রাঁশয়াকে আক্রমণ এবং উহার 
বরুদ্ধে বেষ্টনী সাঁষ্ট। রাশিয়ার এই কড়া প্রতিবাদের ফলে মধ্যপ্রাচোর রাষ্ট্রগযাল 
আমোরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে দ্িধাবিভন্ত হইয়া পাঁড়িতেছে এবং ইরাণ ও মিশর ক্রমশঃ 
রাঁশয়ার সহিত আঁধকতর মৈত্রীর দকে ঝুকতেছে। 


মোট কথা, সোঁভয়েট-মাকি্ণ দ্বন্ৰ স্ব স্ব পররাম্ট্রনীতির মারফং এমনভাবে 
প্রাতফাঁলত হইতেছে যে, অপেক্ষাকৃত দূর্বল রাষ্ট্রগুলির ভাগ্যও উহার সং 
জড়াইয়া পাঁড়তেছে। ইহা নিতান্তই স্বাভাঁবক। কারণ, সমগ্র পাথবী আজ 
রাজনৌতক ও অর্থনৌতক বন্ধনে আবিচ্ছেদ্য। ফলে, এক স্থানের আঘাত অন্য 
স্থানে প্রত্যাঘাতের সূম্টি করে। তথাপি বিদ্বেষমূত্ত মন লইবা বিচার করিলে 
দেখা যাইবে যে, সমসামায়ক ঘটনাবলীর কৈত্রেও সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধের 
[বরোধ+ এবং শান্তি প্রাতষ্ঠার জন্য উদগ্রীব, কিন্তু সেই শান্তি যে-কোন মূল্য 


নয়! 


ব্ডষ্প-জাশ্া,। লহ ঞ্জান্ম 


কম্ধ-জাগ্দাণ লৎগ্রামের বিশদ ইতিহাস 


জ্রাস্পান্বী স্ক্রল স্ঞাতস্সন্ী 


জাপান যুদ্ধের রোআঞ্চকর, কাহিৰ 


তীন্বভ্-স্রভূত্য (কবিতার বই ) 


স্ুগাস্তর-সম্পার্ক শ্রীবিবেকানন্দষ ুখোপাধাক 


্ান্লত্ভ্তম্ল াম্সত্ড শ্লাত্জয 
জীপ্রফুল চক্তবস্ভণ 


ন্বিচ্মাণ্লে ভু-ঞপ্ষম্চ্কিঞ্ণ 
ভ্ীবিনক্প ভূষণ, দাসগুগ্ত 


সাক্ণভনান্স ৫্িহহঞ্ধর্স 
ভীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত 


স্কপিিসস্তিশিন্পি 


ভাঃ জ্শশিভূুষণ দ্াশগুঞ্তঞ 


৩হ্মাতেলাচন্লা-াভিহিজ্য 
ভাঃ শ্ীশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
€ শ্রীপ্রফুল্চত্দর পাল 


বক্ি্হম-লাভিহিভ্য-স্পল্ি. পতি 
শ্ীঘতীজ্র মোহন চৌপ্ুক্রী 


দরজ্ষীভভুভ্বাঞ্থ (লাক্কেটি £ -াট্য )- ৭ পর্য 


প্ীঅশোক লেন্স 








এ, মুখার্জী এগু কোং লি5 কলিকাতা-১২ 


